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প্রথথ সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


পরমপিতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আজ সহস্র প্রকার বীধাবিদ্ব 
দৈবঢ়ব্বিপাক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মরণ-রহস্য প্রকাশ করিলাম । 
প্রথমতঃ পুস্ত কখানা পুর্ণববঙ্গ সারম্বত আশ্রমের ব্রন্ষচর্য্য বিদ্যালয়ের 
উন্নতি ও সাহায্যকল্পেই লিখিত হইয়াছিল। এবং সর্বব-সাধারণের 
সাহায্য এবং উংমাহ থাকা সত্বেও এতদিন পুস্তকখানা প্রকাশ করিতে 
পারি নাই । অর্থাভাব, শারীরিক অনুস্থতা ও বিবিধ কারণ বশতঃ 
পুস্তকখানার অনেক অংশইবাদ দিয়া যাইতে হইল । দ্বিতীয় সংস্করণে 
যথাসস্তৰ উহা পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। এখন 
ধণ্মগ্রাণ সুধীবৃন্ৰের নিকট পুস্তকখানা আদৃত হইলেই শ্রম সকল জ্ঞান 
করিব।  ইতি। 


২৭শে বৈশাখ । ] 
অক্ষয় তৃতীয়া । ্রন্থকার__ 
স্টামলকুটীলা | ভ্রীস্টামদাস ভ্রঙ্গাচান্জী। 
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মরণ রহপ্য। 


প্রথম অধ্যায় । 


১। পরলোক, আত্ম! ও ধণ্ম- প্রবৃত্তি | 
(ক) পরলোক ও ধশ্ম-প্রবৃত্তি। 
শ্ুতস্দ কোহহহ। 
€ক্গাশীকমহঃ কখম্মসে উড 
কুথহ প্রাতিভীস্বয কুথহ িত্সোক্ষ 
রর তব্রেস্ত টিপে জন 
1 লা গতি রিট কখন্েেহুক্ভ্যপান্ঃ ॥ 
(বিবেক চুড়ামণি।) 
এই দুস্তব সংসার-পারবার আমি কি প্রকারে পার হইব, 
আমার গতি কি হইবে? যাহাতে আমার ভবছুখ মোচন হয়, 
তাহার উপায় কি? আমি কে, এবং কোথা হইতেই বা এখানে 
আসিয়াছি ? জীবের জন্ম কি? মৃত্যু কি? বন্ধন যুক্তিই বাকি? 


স্ব-্্রী ব্হস্ত্য | 


মান্তষ মবিলে কি হয,বোথায যাঁষ, তাহাব অস্তিহথ বিছু থাকে কি না, 
ন।, মৃত্ুব সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্ণ ধব স হঈযা যা? মানব-মনে ধখনই 
এসকল চ্ম্তাধাবাব উদ্য হয, তখন হইতেই তাহাখ ধর্ম-প্রবুপ্তেব 
উন্মেষ হইতে থাকে । চিন্তাশীল মানব মাত্রেবই মনে উপবোক্ত 
চিন্তাধাবাব উদ্ঘ ওযা স্বাভাবিক । এব এ প্রশ্্রসমহিব মীমাসাব 
উপবেউ মানবেৰ ধন্ম- ্রবৃন্তি বুল গাবিমাণ নিব কবে। 
দেখা যায বে, এই পবিবগওনশীল জগতে একাল খুহাই 
শিশ্চিত। আব সবনাই অশিশ্চিত, এন তব মাত্রেই মৃতা-মখে 
৮ শাবখান। বাণাবদ। প।ঞ্জি হেমন খাচিযা খটিয। আপনা খু্ডি 
স্বাধীনতা শন্ণ বে, দেহখন্ধ তীবের জীবশ৪ ঠিব ভদ্রপ ভাবেই 
কাচিখা যা | ভীনান ববন মধণের ৬০] আগোগন। বি অসাবা 
7 খিবাগী, পি ভা।গী খি ভোগী, আ্রশী ছু'খা সবচে বেখন 
আজী ৭ মখণেক বিট বন্দোবস্ত কখিডে বাস্ত | অকগেবই ভীবণ্বে 
এক মাঞ্ জগ্গা হীবনের ধবশিকাপাত । সসাবে ফত মন্তয্যলাতীঘ 
বা ভীব-আাাথ বন্ধ-ইদ্কম দেখিতে পাগ্যা যাখ, তাহাব লক্ষ 
একই । তবে আই মন্রসাবে তাচাব প্রবাবে তিন্নত। পখিলম্দিত 
হব, এঠ যা গতেদ মাও। 
পবমেণব ৩ পনলোক লহযাই বম্ম। জন্মানব ও 
গখলে তা বিশাস না থালিলে ধন্ম-বন্মেৰ সবল িহকীন হইব পা ছ। 
এ *[3খ কিসিব খাঁ কাঠাবর ধম্ম-কম্মঅনিপ্ত বাঁথককন্ত 
তপন্ম14 ছা পন্বাতে যাকে শখ সম্পদ, নঙ্গ বল, ইশ্ছিঘ 


পাখা পা দু পন তালা হনে নিজকে প।ত কনি॥ আি 


্ 


সক্সল-হস্থয । 


দ্রিনহীন ভাবে কালযাপন করিবে ? ইহলোকের সঙ্গে সঙ্গেই যদি 
মানবের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে, তবে ভগবদ্ুপাসনা, কঠোর 
তপস্ত্া ও সংঘমের প্রয়োজনিয়তা কি? আমরা আধ্যখষির বংশধর 
ভারতবাসী, ধর্মই আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট ; তাই অস্মন্দেশবাঁসী 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঈশ্বর, পরলোক, জন্মাস্তর ও জন্মান্তরীণ 
কন্মকল ভোগে বিশ্বাসবান। ইহা আমাদের মর্জাগত জন্মগত 
সংস্বার। 

কিন্ত হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্তেই মৃত্যুর পর মানবাত্মার ধ্বংস না হইয়া কোন 
না কোন অবস্থায় অবস্থিত থাকে বলিয়া কথিত হর । এসকল 
ধন্মমতের কোনরূপ পার্থক্য থাকুক আর না-ই থাকুক, সাধারণ 
মানবসমাজ এ সকল মতের মধ্যে পরস্পর সামগ্তস্তা সংস্থাপন 
করিতে না পারির়া প্রকৃততত্ব নিদ্ধারণ করিতে অসমর্থ হয় । 
তন্নিবন্ধন মৃত্যুর পর জীবাত্মার স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুতর 
সংশয়ের অধীন হইঝা কালবাপন করে । সমাজের বিশেষ বিশেষ 
সাধুমহাত্মাগণ ব্যতীত ও অতি সরলবিশ্বাসী পৃতচরিত্রবান ব্যক্তিগণ 
ব্যতিরেকে প্রায় সর্ববসাধারণেই ন্যুন্যাধিক তাদৃশ সংশয়ের অধীনতা- 
পাশে আবদ্ধ হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে বাঁলয়া প্রতীয়- 
মান হয় । পরলোক সম্বন্ধে মতান্যোক্যের আরও একটি কারণ এই 
ষে, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বা আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পন্ন সীধুমহাকআমাগণ 
ব্যতীত সাধারণ মানবগণের মধ্যে কেহই জড়দেহের সংশ্রব ভিন্ন 
আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত্ব উপলব্ধি বা! প্রত্যক্ষীভূতভ করিতে সক্ষম হয় না। 


৩ 


সনন্রশ-হজ্য | 


এই হেতু এহিকজীবনের জ্ঞান বা! অভিজ্ঞতার ছার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ- 
গ্রান্থ জড়দেহের সংশ্রব ব্যতীরেকে, চৈতন্তময় আত্মার পৃথগৃস্তিত্ 
তাহাদের ধারণাশক্তির অতীত হওয়ায় তাহ! প্রাকৃতিক নিয়মের 
বহিভূতি, অন্বাভাবিক ও জম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের নিকট 
প্রতীয়মান হয় । 
আমরা যে জড়দেহ লইয়া বিচরণ করি, তাহার সম্পূর্ণ 
অভাব হইলে আমাদের জ্ঞান-চেতনা থাকা! দূরে থাকুক, তাহার 
আর্ধশক অভাব হইলেই বা বৈকলা ঘটিলেই আমাদের জ্ঞানচৈতন্যর 
আংশিক বা সম্পূর্ন অভাব সংঘটিত হয় । জড়দেহের সম্পূর্ণ 
অভাব হইলে আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনার অতীত ও 
অসম্ভব বলিয়! প্রতীয়মান না হইবে কেন? আমাদের পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্দ্রিয় £-_ চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! ইত্যাদির কোন একটার বৈকল্য 
ঘটিলে তন্নিবন্ধন যেমন সেই সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, 
এবং মস্তিক্ষের বিকৃতি ঘটিলে যেমন মানবের মানসিক বিকৃতি 
' ঘটে, অথবা একেবারেই জ্ঞানচৈতানাোর অস্তিত্ব উপলন্ষি হয় না। 
এই সকল বিবয় আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই প্রতাক্ষ করিতেছি। 
এমতাবস্থায় জড়দেহের বৈকল্য বশত; যখন চিরকালের জন্য 
আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের বিলোপ হইয়া! মৃভা ঘটে, তখন দাভাঁদি 
কাধাদ্বার! দৃষ্টতঃ জ্ঞানচৈতন্টের আধার বা মূলাভূত কারণ জড়দেহের 
বিনাশ সাধন করিলেই জ্ঞানচৈতন্তময় আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিতান্ত 
অসন্তব বলিয়া বোধ হয় । অনেকে জড়বিজ্ঞান চচ্চ। করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জড় পদার্থের বিশেষ বিশেষ 


ও 


সন্দন্নহুল্নয ॥ 


রাসায়নিক মিশ্রণ হইতেই জ্ঞানতৈ্যময় আত্মার উদ্ভব হইয়া থাকে । 
এতদভিন্ন জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার পু্থগৃস্তিস্ব অসম্ভব । অতএব মৃত্যুই 
মানবজীবনের পরিণাম । এবং মানবের সর্বপ্রকার অস্তিত্ব মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ম্ুৃতরাং মৃত্যুর পর পাপ ও পুশোর 
ফলাফল ও আত্মার সুখ ছুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ এবং 
অমূলক বটে । এই নিমিত্ত আমরা বতকাল এই পৃথিবীতে স্ুল 
দেহ লইয়া জীবিত থাকি কেবল সে কালটুকু যে রূপেই হউক £__ 


“খণং কৃত! ঘ্বৃতং পিবেৎ। যাবজ্জীবং স্ুখং জীবেৎ॥৮ এই 
মতবাদ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। 


জড়দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ, মৃত্যু ও জড়দেহের বিনাশ 
প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই এই সকল নাস্তিকতার 
ভাব মানব-হুৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত পার্থিব উন্নতি, 
এহিকের সুখ স্থুবিধা ও প্রতিপন্তি লাভের ব্যাঘাৎ ঘটাইয়া অমূলক 
পরলোক চিন্তায় মনোনিবেশ করা, তদ্বিষয়ক আলোচনা করা এবং 
ধর্্মচর্চা ও ধন্মকর্ম্মানুষ্ঠান করা! প্রভৃতি বিষয় সকল সময়ের সম্পূর্ণ 
অপব্যয়ের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে । মানবের মনে 
সহজেই এইরূপ নাস্তিকতার ভাব উদয় হয় বলিয়া সাধারণ 
মানব পার্থিব স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই চিন্তা করিতে চাহে না। 
ঘোর সংসারী হইয়! মানব বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে । এবং 
ধশ্ম-চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর ও অনাবশ্যক মনে করিয়া তাহা 
হইতে বিরত থাকে । 


হল । 


এই নিমিন্তই মানব মিথা। প্রবঞ্চনা ও পরপীড়ন প্রভৃতি 
ধর্মগহিত কার্াদ্বারা পরম্ব আত্মসাৎ করিয়া ধন সঞ্চয় পুর্ধক 
আপাত মধুর পাপ বাঁসনা চঁরতার্থ করিতে প্রয়াস পায়। এবং 
মৃত্যুই বখন জীবের জীবনের ও কাধ্যাকার্যের পরিণাম, এবং 
মৃত্যুর পরে জড়দেহের ধ্বংসে জ্ঞানচৈতন্যমর আত্মার পৃথগৃস্তিত 
যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন একমাত্র রাজদণ্ড ও অপরাপর মনুয্যের 
পুতি কৃতকন্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পার্থিব অপকার প্রাপ্তির 
আশঙ্কা ও যশঃস্পৃহা ব্যতীত আর কিছুই মনুত্তের পাপ প্রবৃত্তির 
প্রতিবন্ধক উৎপাদন করে না। অতএব ম্বত্যুর প্র মানবাত্মার অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস বা সংশয়, পাপপুণ্যের পারলৌকিক ফলাফলে অবিশ্বাস বা 
সংশয়, সর্ব্ববিধানকর্তা ও সর্বকাধ্যের ফলাফলদাতা জর্ববদশ সবধ- 
নিয়ন্তা ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা সংশয়ই মানবের মনে ধন্ম- 
প্রবৃত্তির দৌর্বল্য ও পাপ-প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটাইবার প্রধান কারণ। 
অপর কারণ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ঈশ্বরকৃত 
নিয়মান্ধুসারে পরিচালিত হইয়! আপন আপন সুখ সুবিধার জন্য সবল 
তু্বলের উপর অভ্যাচার করে ও ছুর্ধলের প্রাণবধ করিয়! সবল জীবন- 
ধারণ করে। ঈদৃশব্যবহার কি ত্বষ্টিকর্তার অভিপ্রেত বলয়! 
বিবেচিত হয় না? এবং স্প্টিকর্তার অভিপ্রেত ব্যতীত কখনও 
কি উহা সম্ভবপর হইতে পারে? তবে দেখা যায় যে ইতর- 
গ্রাণীদিগের পক্ষে যদি স্থষ্টিকর্তার এরূপ ব্যবহার অভিপ্পেত হয়, 
তবে প্রানী জগতের অন্তুর্ক্ত তাহার শ্রেষ্ঠ মানব জাতীর পক্ষে 


সেই নিয়মের বাতীব্রম ঘটিবে কেন? জীব জগতের নিয়মান্গুসারে 


৬ 


নন্শ-নলহ্হস্ত্য | 


মানব জাতি ছুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সখ স্বচ্ছান্দে জীবন 
যাপন করিবে, তাহাতে মানব পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে কেন? 
বরং ছুর্ববলের উপর অত্যাচার করিয়া সবল মুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 
করিবে ; ইহাই স্গ্টিকর্তীর অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
জীব-জগতের দৃশ্য দেখিয়া মানব-হৃদয়ে এইরূপ বিতর্ক 
উপস্থিত হইলেই মানবের ধন্মপ্রবৃত্তি শিখিল হইবার কারণ ঘটে। 
এতদ্বাতীরেকে লোকের ধন্মে অনাস্থা হইবার আরও একটা প্রবল 
কারণ লক্ষিত হয় যে, সংসারে অনেক সময়ে দেখা যায় যে,. 
অনেক পরম্বপহারী, ঘোর অত্যাচারী, তস্কর, দস্থ্য লম্পট প্রভৃতি 
দুপ্রিয়াশক্ত লোক অতুল ধন-সম্পন্তির অধিকারী হইয়া, তন্মধ্যে 
কেহ কেহবা লোকসমাজে ধান্মিক নামে পরিচিত হইয়। নান 
যশঃ প্রতিপত্তি লাভ করে, পক্ষান্তরে প্রকৃত সাধু ও ধর্মপরায়ণ 
নল, যুধিগ্রির, প্রহলাদ, হরিশ্ন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের গ্যায় 
ধাম্মিকবীরগণও নিতান্ত নিঃন্য অবস্থায় থাকিয়া, রোগে শোকে 
জর্জরিত হইয়া পাথিব স্থখে বঞ্চিত হন। তবে এরূপ বিপরীত 
ঘটন! ্বটিবে কেন? অতএব স্থুল দৃষ্টিতে কম্মফলের এরূপ বিপরীত 
আবস্থায়উ মানবের ধন্মপ্রবৃক্তির শিথিল হইবার অপর কারণ বটে । 
এবং তন্নিমিস্তই মানব কোন্‌ কার্ধোর পরিণাম স্থখকর কোন্‌ কাধ্যের 
পরিণাম দ্ুঃখকর তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া 
আশু-স্খকর কার্যোই ব্যাপৃত থাকা সঙ্গত খিবেচনা করে। কিন্তু 
এদিকে যেমন উল্লিখিত যুক্তিতর্কগুলি জনস!ধারণের মনে উদিত 
হইয়া তাহাদের ধশ্মপ্রবৃন্ডিকে শিথিল করির। পাপপ্রবৃতিকে 


মী 


কন্মগস্নহস্তয 


উত্তেজিত করে, অপরদিকে তেমনি লোকচরিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে 
সাংসারিক মানবের মনে কতকগুলি বিপরীত বিতর্ক উদিত হইয়াও 
মানবের ধশ্মপ্রবৃন্তির প্রাবল্য ও পাপপ্রবৃত্তির দৌর্ববল্য ঘটাইতে 
দেখা যায়। 

সর্ঘবদেশে বিবিধ ধণ্ন সম্প্রদায়ের মধো কলি-পরম্পরা এরূপ 
মত প্রচলিত আছে যে, মানবাত্া ইহকালেই হউক আর পরকালেই 
হউক কোন না কোন সময়ে কোন প্রকারে স্বীয় অনুষ্ঠিত কৃত, 
'কারিত ও অনুমোদিত পাপ-পুণোর ফলাফল অবশ্যই ভোগ করিবে। 
কোন কোনও ধরম্মগ্রন্থে পাপ-কাধ্যের ফলস্বরূপ যেরূপ ভীষণ 
যন্ত্রণা ভোগের বিষয় বর্ণিত আছে, এবং সাধকগণ আপন আপন 
অভিজ্ঞতা বশত; পাপীর নরক যাতনা ভোগের যেরূপ সত্যতা 
সপ্রমাণ করেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে মানব-হৃদয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত 
নাস্তিকতার ভাব বুল পরিমাণে প্রশমিত হইয়া যায়। যদি 
পাপ-পুণ্যের ফলাফল কিছুই না থাকে, যদি মৃত্যুর পর আত্মার 
অস্তিত্ব না থাকে, তবে বহুকাল পরম্পরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধণ্মশান্ত্রে তদ্বিষয়ের অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে 
এরূপ দৃতার সহিত ঘোষিত করিবেন কেন? সংসারের ভোগ- 
বিলাসে নিস্পৃহ, সরল সত্যনিষ্ঠ, মানব-কল্যাণ নিরত যোগী-খধিগণ 
মানবমগুলীর মঙ্গল কামনায় দেহত্যাগের পর আত্মার অস্তিহ্ব ও 
পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ প্রভৃতি বিষয় তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত 
বিষয় বলিয়া লোক সমাজে প্রচার করিবেন কেন? এসকল 
বিষয় কি একেবারেই মূলহীন এবং বিকীরগ্রস্থ রোগীর প্রলাপ 


৮ 


সবশন্লহস্য ॥ 


নুবাক্যের ন্যায় অলীক? এরূপ কখনও অন্তবপর হইতে পারে না 
বৈজ্ঞানিকের যুক্তি সম্বন্ধে দেখা যায়, জড়পদার্ষ 
চার্ধাক বা সকলের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক সংমিশ্রণ হইতেই 
দি? জড়ের এমন অভিনব অবস্থা! উত্পন্ন হইতে পারে যে, 
যাহা পৃথকর্ূপে নিশ্র পদার্থ সকলের কোন 
একটীভেও বর্তমান নাই | যথা,_ 

চতুভ্ডযঃ লু জুততভ্ডাস্চৈতল্যম্ুপজাক্সতে। 
নিনলাদিভ্যঃ লমতেভ্ভ্যো ভবেভ্ড্যো সদল্ক্তিনবহু | 
( চার্ববাক সংহিতা ) 
গুড় ও তগুল প্রভৃতি প্রতোকে মাদক নহে, কিন্তু 
এসকল দ্রব্য একত্রিত করিলে ক্রিয়াবিশেষে তদ্বার! স্থরা প্রস্কৃত 
হয়, এবং তখন ভাহার মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই 
দেহ অচেতন ভূত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমগ্রির পরিমাণে 
চৈতন্যের উত্পপন্তি হয়। পৃথক কোনওরূপ আত্মার অস্তিন্থ নাই। 
কিন্তু সাখ্যকার কপিল এ পক্ষকে খণ্ডণ কপিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, তগুলাদি স্থুরাবীজ দ্রবা সকলের প্রভোকটার মধ্যেই 
দুন্মনরূপে মদ্শক্তি বর্তমান আছে। তুল গুড়াদির পরম্পর 
সংযোগে সৃন্ষমভাবে অবস্থিত মদ্শক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। 
অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, যে পঞ্চভৃতে দেহ নিশ্মিত তন্মধ্যে 
চৈতন্যাসত্বা সুদ্ষমভাবে নিহিত ছিল। তাহাদের পরস্পর সংযোগে 
চৈতন্যের উন্মেষ সাধন হইল মাত্র। যদি বল, পাথর-টণ ও শীতল 
জলের মিশ্রণে প্রথর উত্তাপ বা অগ্রির উপ্ণগম হয়, কিন্তু জডের 


সব্ুলন্রহস্না। 


অচেতন জড়ের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন কোনও অভিনব 
অবস্থায় জ্ান-চৈতন্টের উদ্ভব কখনও কেহ দেখেন নাই এবং তাহা 
কখনও সন্ভবপব হইতে পাবে না । আতভএব জ্ঞান-চৈতন্যময় আত্মা 
মিশ্রিত জড়পদার্থ সকলের অবস্থা বা গুণ হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, 
ওদিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হ্র্্রা ও চুর্ণ যোগে এক নূতন 
বর্ণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, এ ৃষ্টান্ত ও সমিচান নহে । কারণ 
হরিদ্রা ও চুণের পরম্পর সংঘোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়! যখন 
বর্ণাস্তরের উৎপন্তি হয়, তখন জড়ভুত নিচয়ের গবম্পর মিলনেও 
জড় ধন্মাদিত-বর্ণের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু ভাহ। না 
হইয়া ভদ্িগরীত ধন্মাক্রান্ত চৈতন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে ; সুতরাং 
দেহ চৈতন্য নহে ৷ গুড় তগডুলাদির সংযোগে মদ্শক্তির যায় মানুষের 
দেহে ঘদ্দি ভূতসসগ্রিতে চৈতন্য জন্মিত, তবে তাহা এক প্রকারেরই 
হইত। এবং দেহাবয়ব পরিবর্তনে পূর্ববজ্ঞানেরও ধ্বংস হইত । আবার 
পুবব শরীরের উৎপন্ন সংস্কারসমূহ পরবণ্তী শরীরে সংক্রান্তও ননে 
করিতে পার না, কেন না, দ্বাহী হইলে মাতা কর্তৃক অন্বুভূত 
বন্ত গর্ভস্থ শিশু কর্তক স্মরণ হইত। মাতা যাহা দেখিয়াছেন 
নাভার শরীব হইতে উৎপন্ন সন্তান সে সকল বস্তু কেন স্মরণ 
করিতে পারে নাঃ অতএব দেহ চৈতন্ট মক, দেহাতিরিক্ত 


চৈতন্তাই 


জঞ1। 


রন 


ন্নশ-্রহস্য । 


যে জড়দেহ আশ্রয় করিয়া আত্মা কম্মফল ভোগ 
করে, তা। পঞ্চভৃতাত্মক। জাগতিক স্থুল পদার্থের 
স্থল দেহের কারণ সুক্ষ । স্থুল বৃক্ষাদির কারণ যে সক্ষম বীজ 
বিশ্লেষণ ও আত্মীর এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই । যে জড়দেহ লই 
প্রমাণ! আত্মা কর্মকল ভোগ করে, সেই একটী জীবদেহ 
পঁচিতে আস্ত হইলে, প্রথমে আমরা দেখিতে পাই 
যে,দেহটীর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়! সেই দেহটাকে স্কীত করিতেছে 
এবং মাঁসগুলি বনু সুম্ম অংশে বিভক্ত করিতেছে, ইহার ফলে শরীরস্থ 
রুস বাহির হইয়া পড়িতেছে । এইবূপে এ দেহটা যেন কোথায় লয় 
হইয়া যায়। মাংসাদি টার হইয়া মুক্তিকাভেই মিশিরা যাঁয়। 
দেহস্থুরস মহারসে অর্থাৎ মহাজলে, তাপ মহ্গাতাপে, বায়ু মভাবায়ুতে 
মিশিয়! দেহটার অস্তিত্ব লয় করিলে সে স্থান আকাশে পরিণত হইয়া 
মহাকাশে নিশিয়া যায় । এইরূপে দেটী পঞ্চ অংশে বিভক্ত হইয়। 
সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রীপ্ত হয় । 
এই পঞ্চভুতের সহিত দেহটী রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কি 
ংস হইয়াছে বলিতে হইবে ? মৃত্তিকায় নিশ্মিত ঘটাদি নশ্বর হইলেও 
উহার উপাদান কারণ পরমাণু নিত্য । ' ঘটাদি নশ্বর হঈল বলিয়া কি 
পরমাণু সমষ্টিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে বুঝিব? নিশ্চয়ই না। পরমাণু সমূহ 
যে নিত্য এবং উহার যে ধ্বংস নাই তাহা পাশ্চাত্য মনিধাগণও 
ব্বীকার করেন। বুবিব যে, যে পরমাণু সমগ্টির স'ঘোগে বস্তু 
আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয়গণ গ্রাহ্য হয় তাহারই বিয়োগ হইয়াছে মান্র। 
অতএব অবস্থাভেদে নিত পদার্থকেও অনিভ্য ব্লা হয়। 


টি 


স্ন্নশ-ক্রহ্স্য । 


মুক্তিকা, জল, তেজ, বাধু ও আকাশ ভিন্ন জগতে আর 
কোনও পদার্থের অস্ভিহ বুঝা যায় না। এই পঞ্চভ়াতের একের 
স্থল হঈতে অন্যের শ্মক্ষ্হ্ দষ্ট হয়। মুন্ভিবা হইতে জল স্ব, জল 
হইতে তেজ, তেজ; হইতে বায়, বায় ভঈতে আকাশ অধিকতর 
সুক্ষ দুষ্ট হয় ! যদি আমাদের এই পুথিবীস্থ সকল মুত্তিকার'শিকে 
কোন উপায়ে ধ্বংস কর! যায়, তাহ! হইলে সে স্থান কোন্‌ ভূত 
দ্বারা পূর্ণ হইবে ? নিশ্চয়ই জল। এইরূপে জলের ধ্বংস হইলে 
তেজঃ, তেজের ধবংসে বায়ু এবং বায়ুর ধ্বস হইলে কেবলমাত্র 
আকাশ দ্বারা পুর্ণ থাকিবে । তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, 
মৃত্তিকা, জল, তেজ: ও বাম রূপান্তরিত হইয়া একমাত্র আকাশেই 
পরিণত হইল । সুতরাং একমাত্র অ/কাশকেই উক্ত চতুভভ'তের 
কারণ অর্থাৎ বীজ বলিতে কোনই আপন্তি নাই | কেননা, শান্সেও 
ইহাই প্রমানিত | যথা, 
শি্রজ্জন্া নিল্পাক্কাক্স একদেব হেশ্বল্রহ | 


তস্মাদাক্াম্ণ মুত পাহ আকাম্পী না ন্মুম্ভবঃ। 
ইত্যাদি । 


বৈজ্ঞানিকগণও আকাশকে ইথারময় (৩0)০1) বলিয়! থাকেন। 
তাহারা বলেন, 117৩5800116 [76010] 50000956৭00 01] 21] 
9806. শান্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারায় ইহা! প্রমাণিত যে অন্যভূত সুক্ষ 
পরিণত হইয়া একনান্র আকাশরূদই প্রাপ্ত হয় । রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ ও শব এই পাঁচ্টী গুণ স্লভাহব প্রকাশিত হইয়া 


৬ ১ 


ন্যা-্রাহ্ৃস্য। 


ইন্দিয়গ্রান্া হইলে সাঁকারত্ব উপলদ্ধি হইয়া থাকে । আর এই 
গুণপঞ্চ শক্মভাবে অবস্থান কালে স্কুল ইন্দ্রিয় অনুভব করিতে সক্ষম 
হয় না । সুতরাং এই অবস্তায় ইহাদিগাকে নিরাকার বলা হইয়া 
থাকে । এই অণুসমষ্টি জডি অ্রন্্র ও উঠার গুণ অতি স্বঙ্মভাবে . 
অবস্থান বরিতেছে | আমাদেল ইন্দ্রিয়েব স্থুলশক্তি এই অবস্থায় 
অণুসমষ্টিব স্মক্ষাঞ্তণের ভজ্তিত্ব অই্টভব করিতে সক্ষম হয় না। 
স্ভবা ভখন ইহা নিরাকার । আঁব!র ইহাই যখন সুল ভাবে 
প্রকাশিত হয়, তখন ইহাই সকার | 

রস যখন শরঙ্ষা রুপ-পসময় অর্থাৎ ভোজের সচিত অবস্থান 
কবে, তখন ইহ। নিরাকার । আবার ইচ্ঠাই মখন শুল জলকপে 
আবস্থান করে তখনই সাকার । গন্ধ যখন রাপ, রূস, শব্দ, স্পর্শ 
ইত্যাদির সানপ্স্ত শক্তিরূশে অবস্থ/ন করে, তখন ইহা নিরাকার । 
কিন্তু ইস্াই যখন স্ুল পুরথথীরূপে অবস্থান করে, তখনই ইহ! 
সাকার । স্পর্শ যখন গতি-কারণ-শক্তিরপে অবস্থান করে, 
তখন ইভা নিবাকার । কিন্তু ইহাই যখন স্পর্শেক্দ্রিয়ের অন্নুভবনীয় 
বাযুজূপে প্রকাশিত হয়, তখন ইহ] অন্দর আকার দিশিষ্ট। শক 
যখন অনস্তাদেশ ও কালের বিস্তার-কারণ-শক্তিরূণে আকাশে 
অবস্থনি করে, তখন ইহা নির।কার। কিস্ত ইহাই যখন স্ুল- 
শক্তিসম্পন্ন শ্রবণেন্দ্িয়গ্রাহ্হ শক্রূপে প্রকাশিত হয়, তখন 
ইহাও স্ুস্ম সীমা ( আকার ) বিশিষ্ট । সুক্ষ অবস্থায় প্রতোক 
শক্তি লয় হইতে হইলে চিন্তার-কারণ শক্তিতে ( আকাশে ) 
লয় হইবে | 


স্নন্বপহস্য । 


রস, বূপ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদির সুঙ্ষশক্তির সামগ্তস্ত শক্তি 
সংঘোগ-কারণ-শক্তির একান্তিক বিকাশ দ্বারা সংযোগিত হইয়া স্ুল- 
পু্থীরূপে প্রকাশিভ। সুতরাং এই সামগ্রস্তশক্তি লয় হইতে হইলে 
পুব্বাক্ত ূপাদির সু্মনশক্তিতেই প্রচ্ছন্ন হইতে হইবে । সংযোগ- 
কারণ শক্তি (স্ুুলাবস্থায় রস) ইহা খণ্ু-কারণ শক্তি ঘারা 
পরাভত হইয়। বহু অংশে বিভক্ত হয় । এই শক্তি লয় হইতে 
হইলে খণ্ত-কাবণ শক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া এই শক্তিতেই 
প্রচ্ছন্ন হইবে । ঘযেহেত স্যবোগ-কারণ শক্তি খগ্ড-কারণ-শক্তির 
তন্তরমু্খীন অবস্থা । কারণ-শক্তি পুর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়া যে স্থান 
হইতে অন্তমুখীন হইতে আরম্ভ করে, সে স্থান হইতে সযোগ- 
কারণ-শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে । এই খণ্ড-কারণ-শক্তি বখন 
অধীন হইঈরা স্থক্মভাবে অব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হইতে থাকে, 
তখন উচ্ার খণ্ডকারণ-শক্তি লয় হইয়া গতি-কারণ-শক্তিপ্ূপে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । সুতরাং এই শক্তি লয় হইলে গতি-কারণ- 
শক্তিতেই অবান্ত ভইয়। যাইবে । গভি-কারণ-শক্তি অনন্তদেশ 
৪ কালের খিষ্কানকার্রণ-শক্তির চরম বাক্তীবস্থী। খিস্তার-কারণ- 
শক্তির অভাব হইলে গভি-কারণ-শক্তি স্তান অভাবে নিক্কির । 
খিস্তুতি স্থানের সাহাবো গতিদ্বাবা সম্পন্ন হইয়া থ|কে। 
শিউুভিলাভ করিব, ত্রন্ষের এইরূপ দুটসঙ্কল্সাত্মক ইস্ফার চরম 
অণপ্রার গতিরূপে প্রকাশিত হর । বিল্তার-কারণ-শক্তি সুন্মন 
শঃ। কিন্ যখনই এ ব্যক্ত হইতে আরন্ত হয়, 

তখন হইতেই গতি-কারণমশক্তিকূদো বপান্তরিভ হইয়া যায়। 


সক্লশ-্লহস্নয। 


সুতরাং এই শক্তি অন্তমুখীন হইলেই সুষ্স্-খিস্তার-কারণ-শক্তিরূপে 
রূপান্তরিত হইয়া যাইবে । এই বিস্তার-কারণ-শক্তিই আক্াম্ণ। 
অথাৎ অণুসমষ্টির সম্যাবস্থা। এই অণুসমষ্টি প্রকারান্তরে নিরাকার- 
শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নচে। 
ভূতাদির মুধ্যে আকাশ সর্নবাপেক্ষা সুম্মম এবং নিরাকার । 

কারণ সাকার পদার্থ আকাশ হইতে স্থুল এবং ইন্দ্রযিগ্রাহা। যাহা 
আকাশ হইতে স্থুল, তাহ! রূপান্তরিত হইলে আকাশেই পরিণত হয়। 
আকাশ নিতা, নির্ণিিকার ও নিরাকার । যাহা সাকার তাহা 
অনিত্য এবং অসীম । যাহ! নিত্য অনন্ত তাহার আশ্রয়দাভ। | 
নিতাও অনন্ত হওয়। আবশ্যক। ফেভেতু সসীঘ ও অনিতা, 
অসীম ও নিভ্াকে আঞয় দিতে পারে না। অতএব এই শক্তি 
নিরাকার, নিতা ও ভূমা। এইক্ষণ শক্তি সচেতন কি অচেতন ? 
শল্ভি অচেতন হইলে উহ ক্কি প্রকীরে আকাশকে 

শক্তির সটেনন্ব. আশ্রয় দিতে সমর্থ হয়? অচেতন পদার্থের ইীন্ডা- 
প্রমাণ। শক্তি খাকিতে পারে না যাহার ইচ্ছাশক্তি নাই, 
ভাহার শক্তর বাবার করিবার ক্ষমতা থ!কিতে 

পারে না শুতরাং এই শক্তি সচেতন । যেহেতু 

আকাশ আশ্রয়দান করতঃ তাঁহ। দ্বারা অন্য ভূতাদির টি 
করিতেছে । সুভরাং স্পম্ট বুঝা গেল ষে, এই শক্তি চৈতত্ত মিশ্রিত। 


্ 


রি 


এখন এই শক্তি যদি আকাশ প্রবাশিত করিতে ইচ্ছা না করেন, 
তাহা হইলে ইহার কি গভি হইবে? অবশ্যই এই শক্তিতে 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অস্তিহ্বের লয় করিবে । তাহা হইলে মন্]াভযামে 
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স্ন্দণ স্লহহন্য । 


একমাত্র শক্তি-চৈতন্য বলিয়া একট কিছু অবশিষ্ট রহিল। পুনঃ 
এই শক্তি-চৈতন্-অনস্থ৷ কিছুতে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিনা ? 
শক্তি চৈতন্ের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, ইহা আমরা সর্বত্র 
দেখিতে পাই; কিন্তু চৈতস্য জর্ববদাই চৈতন্য, চৈতন্য-শক্তির 
বিনাশ কে করিবে? এইক্ষণ স্পষ্ট বুঝা! গেল যে, এই চৈতন্য 
তবস্থাটা স্ব আশ্রয়েই অবস্থিত । ইহার আশ্রর অন্য কিছু হইতে 
পারে না। এবং বিশজগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় 
ও জ্ঞান গৌচর হয়, তাভার একমাত্র মুলকারণ চৈতন্য-সম্পন্ন 
অবস্থাটী। শাস্বকারগণ এই অবস্থাটাকেই ভ্রক্মা জা পন্রচ্মাক্া 
নামে জভিছহিত করিয়াছেশ। 
সন্দেহ হইতে পারে ইন্দিযগণ আত্মা কিনা? প্রথমতঃ 
মনকে যদি আমরা আত্মা বলি, তাহা হইলে আমরা জ্ঞান 
সুখাদির অনুভব করিতে পারিতাম না । কারণ,__ 
“তুজ্ঞন্নহ ভলহন্মোগা ত্ভান্ন লাম্মান্তে কাল্রশস্॥% 
ইন্দ্রিয়ের সহিত বিয়ের (রূপ রসাদির ) সন্গিকর্ষ 
মনাম্মাবাদ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
খণ্ুণ। মন আত্মা হইলে যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান 
উৎপন্ন হইত। কিন্তু এককালে দুই বিষয়ে কখনও” 
মন সংযোগ কর! যায় না। তাহ! পাশ্চাত্য দর্শনও স্বীকার 
করিয়া থাকে। জ্ঞান সকলের অনুপপন্তিতে হেতু মন, মহৎ, 
বিভূ বাঁ বাপনশীল পদার্থ নহে; সুতরাং মন অগুপদার্থ। অতএব 
মনের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। বদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা 
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জ্ঞান নুখাদি মনের গুণ সমূহ অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ 
মানস পর্য্স্ত কোন বিষয়ীভূত হইত না। আমাদের 
ব্যতীত এক ব্যাপনশীল আত্মা আছেন, জ্ঞান স্ুখাদি 
হারই গুণ। মন ও রূপ ইন্দট্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান 
অনুভব হয়; ইন্ড্িয়গণ ও আত্মা নহে। কেন না, 
তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয় বিনাশে তদিক্দ্িয় জনিত অনুভব 
অসম্ভব হয়। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্রবণ ব্যতীত সৃখ- 
ছুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ দুখাদির অনুভবের জন্য 
এক অতিরিক্ত অস্তরেন্দ্িয়ের স্বীকার 'করিতে হইবে । সেই 
অন্তরেক্দ্ি়ই মন। এবং মনের সাহায্যে যিনি ন্ুখ-ছুঃখাদির 
অনুভব করেন, সেই কর্তীই জীবের আআ) প্রাণও আত্মা 
নহে। শাস্ত্রে বলেঃ 
অাক্সন্ন এব প্রীলো জাম্ভে। 
অত্থম্যা পুক্রস্মাচ্হাস্বা তস্সিন্‌ এতলাভজ্ঞ্‌। 
সমননঃ ক্কুতে নাল্সাত্যস্সিন্ স্পল্লীল্লে । 
( প্রঙ্নোপনিষদ্‌ ) 
আত্ম হইতেই প্রাণ জন্ষিয়াছ্ধে। ঘেমন 
পুরুষের ছায়! উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই 
এপ প্রাণ অবলম্বিত। মনের সঙ্কল্প মাত্রেই প্রাণ এই 
শরীরে আগ্নমন করিয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও 
একথা স্বীকার করেন। তাহারা বলেন “ভৌতিক তন্বাবলীর 
সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি তাহা! জানিলেও জানা মাইতে পারে; 
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কিন্ত প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব” অভএব' প্রাণ 
আত্মা নে, প্রাণ হইতে আত্মা পৃথক। আবার চক্ষুষাদির করণত্ব 
অস্বীকার করিয়া ম্বতঃপ্রকাশ ভ্ানসমৃষ্টিকেও আত্মা বলা যাইতে 
পারে না। কেননা, জ্ঞানের স্টি বলিলে ূ্বব-পূর্বজ্ঞানের 
মরণ ও বর্তমান জ্ঞান এই হুইয়ের সম বুঝা যায়, কিন্ত পূর্ব পূর্বব- 
জ্ঞানের স্মরণ করিল কে? এবং জ্ঞান সমূহ কাহার নিকটেই বা 
সদৃশ, আর কাহার নিকটে ব৷ বিষদৃশরূপে প্রতীত হইল ? অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিয়া! মাত্রেরই কর্তা আছে। ক্রিয়ার 
কারকই কর্তা; স্বতরাং জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন। 


“হচহ্াহেেম্য প্রম্যব্্ সষ্ধদুঃখ 
সতানস্যাক্সন্োভিলজ্ন্সিত্ি 1% 
| (স্টায়দর্শন ) 
ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুখ এবং জ্ঞান আত্মার গুণ। এতাবৎ 
প্রমাণিত হইল, সুখ, ছুঃখ ও জ্ঞানাদি শরীর ব! ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম নহে; 
অতএব বাধ্য হইয়াই দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা £__ 
হ্বাস্সপর্প সম্মুস্তরা সখাস্ডো শাহ হুক্ষহ 
গপল্সিষ্বত্বজাতে। 


 ক্লোলসন্যে পিচীলহ অন্বস্যননঙ্গজ্ন্যো 
অনভিচ্িক্চাশ্শিতি ॥ 


(মুগডকোপনিষদ ) 
ক [২506100 20%21)05 £) 79105 58091 50151708- 2৪৫৩-৮2%, 


১৮ 


যাগ বাহ । 


সুন্দর পক্ষযুক্ত ছুইটা পাখী (জীরাত্মা ও পরমাত্মা) একবুক্ষ 
অবলম্বন করিল! রহিয়াছে; তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা । 
তাহার মধ্যে একটী ( জীবাঝস ) সুস্বাহ কর্মফল তোগ করেন । 
আর অন্ধ বন্ধু ( পরমাত্ম! ) অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন 
মাত্র । এই আত্ম! “অগোরদীয়াস্মহতো মহীয়ানক্ান্ত জন্তোনিহীতো। 
গুহায়াম্‌।” অর্থাত সূদ্্ হইতেও লুক্মতর এবং মহৎ হইতেও 
মহত্তর এই আত্ম! প্রতি প্রাণী সমূহের হাদয়ে অবন্থিত.। যথা, _- 
উইম্পল্পঃ সব্ধঘভুতান্নাৎ জর্দেদেস্শেহতঙ্জুন্ন তিষ্টতি। 


আ্রাম্স্সম শপম্বপভুত্তান্নি জ্রন্জ্রার্ধাক্তান্িন হাসা! ॥ 
গীতা, ১৮ । ৬১। 


স্থৃতরাং জড়দেহ ভিন্ন জ্ঞানচৈতন্যাময় আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত 
থাকা কখনও অযৌক্তিক বা অসস্তব নহে। 


ধর্মে প্রবত্তি ব৷ নিরত্তির 
কারণ কি? 
পূর্বে যেমন ইতর প্রাঈগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া 
সাধারণ মানবমনে নাস্তিকতার ভাব উদয় হয় দেখিয়াছি, এখন 
অন্ত পক্ষ বিচার করিয়া দেখা যাউক। জীব-জগতে “ইতরপ্রানীগণের 
পরস্পর. ব্যবহার, জীবনধারণ প্রণালী, ছূর্বলের. প্রতি প্রবলেক 
অত্যাচার প্রসৃতি ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, 
একদিকে যেমন মানবের মনে ধথেচ্ছাচারিতার ভাব ও পাপপ্রবৃততি 
উত্তেজিত হইয়া. উঠে, অপর দিকে আর একটি বিপরীত ভাব বা 
বিতর্কও মানবমনে উদিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই 


১৪ 


হমতঞন-জন্হহন্য 


ইতরশ্র্রাঈীদিখের মধ্যে হিভাহিষ্ত জ্ঞান নাছ, পাপ বা! পুণ্যের 
বিচার নাই, স্বীয়কত কর্মের জন্য অনুতাপ, আত্মগ্লানি বা আত্- 
প্রসাদবোধ নাই। ইতরপ্রাপীগণ স্থির আরম্ভ হইতেই প্রকৃতির 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া! একই অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের কোনই 
উন্নত্বি বা অবনতি হয় নাই। এব হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। 
কিন্তু ম্নব-সমাজের পক্ষে সেরূপ নছে। মনুষ্তের ভালমন্দ হিতাহিত 
"গ্রাম আছে। বিবেকশক্তি আছে, কৃতকর্মের জন্য আত্মগ্লানি 
ও আত্মপ্রসাদবোধ আছে। বাক্শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার 
স্বাধীন ইচ্ছা! আছে। ভগবনি ইত্তরপ্রাণী হইতে মানবজাতিকে 
বহু শ্রেষ্ঠ করিয়া স্জন করিয়াছেন! স্ুতবাং ইতরপ্রাণীগণের 
ব্বভাব চরিত্র ভৃষ্টে মানবের চরিত্র গিত হউক, ইহ! কখনই 
ভগবানের অভিপ্রেত নহে। 
ইতর প্রুণী হইতে মানবের পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় 
মানব-সমাজ পাধিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ক্রমশঃ এরূপ 
অগ্রসর হইয়াছে এবং হইতেছে । কিন্তু ইতরপ্রাণীগণ সেই আদিম 
অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছে । অতএব যদি ইতরপ্রাণীগণের 
স্বভাব চরিত্র দৃষ্টে মানবের স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়, তবে সুসভ্য 
মানব নামের সার্থকত! কি? মহাপুকগণ বলেন £-- 
“তবাহাল্ল-নিজাভন্-তমনুনহও 
সামান্যম্মেতশ পশুভির্নলান্াাস্‌। 
ত্তানধিক্হ মল্সানাৎ জিশ্পেষ্যো 
ভভান্নেনহীন্না পশ্ভিঃ আম্মা 1% 
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অন্মক্াস্মহাতল্য। 


আহার, দিজ্ঞা, মৈথুন, ও ভঙ্গ প্রভৃতি পাণতরও আছে, 
মানবেরও আছে; কিন্ত ভধতিরিক্ত ননুষ্যের বিবেকজ্ঞান আছে । 
পণঁর তাহা নাই। মনুষ্য এই বিষেকজ্ঞান শৃন্ত হইলে অর্থাৎ 
মান্য যদি আপনার হিতাহিত ও সদ্‌সৎ জ্ঞানদশুন্য হইত, তাহ! হইলে 
মানুষ ও পশুতে কোনই পার্থক্য থাকিত না। অতঞব ইতরপ্রীণী 
সমাজের নিয়মান্ুসারে মানব প্ররষ্পরের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিয়। জীবনধারণ করিবে ইচ্ছা কখনই ভগবানের অভিপ্রেত নহে। 

বহুলোরু সাধন করিয়া আগ্যাত্বিক উন্নতি করতঃ প্রভূত 
এশ্বরিকশক্তি লাভ করিম্কাছেন, কেহৰা! সাধন করিয়া' ভগবদর্শন 
লাভ করিয়াছেন, আর কেহবা নানাবিধ মেধ! প্রতিভাছার! জড়বিজ্ঞান। 
চর্চা করিয়। পার্থিব উন্নতি সাধন করত; জগতে বন্থবিধ কীত্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পশু-সমাতজ এরূপ কদাঁচ কখনও ঘটে নাই 
এবং এরূপ সংঘটন কদাপি সম্ভবপরও নয়। এই সকল বিপরীত . 
বিতর্ক মানবমনে উদিত হইয়া অনেক সময় তাহাকে পণু- 
চরিত্রের অনুকরণে নিবৃত্বি করিয়া পাপ-পন্কে লিপ্ত হইতে 
বিরত করে | পূর্ব্বোল্লিখিত সংলারে ছুক্িয়াষ্ু পাপপরায়ণ 
ব্যক্তিগণের সুখসমৃদ্ধি ও ধর্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণের হীনাবস্থা! 
দর্শন করিলে যে মানবের মনের ধর্প্রবৃত্তির দৌব্ধল্য ঘটিবার 
কারণ হয়, তৎসন্বন্ধে শাস্্রগরন্থাদিপাঠ ও আধ্যাত্্জান সম্পন্গ 
সাধুপুরুষদিগের উপদেশ ও অভিজ্ঞতার কলাদি আলোচনা 
করিলে মানবের মনে তদ্িপরীত্ত ভাবের উদ্রেক হইয়া! থাকে। 
এই প্রহেলিকাময় সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মফলের জটিল রহন্য অতিশয় 
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আঅন্যান্প-্তহস্য 


ছর্বোধ |: চিনির নন 
এই শ্রহেলিকা ভেদ করিয়া! নাস্তিকতার অন্ধকার হইতে সংসারী 
মাঁনবকে ভঙ্গবদ্জ্ঞানের দিব্য-ালেক-পথের সন্ধান দেন! | 

সুলদৃ্তিতে সংসারক্ষেত্রে জাঁপাতত; জীবের কর্মফল ভোগ 
সম্ধন্ধে' অনেক সময় নিয়মের 'বূভীক্রম দেখা যায় বটে, কিন্ত 
এ ব্যতীক্রম কর্্শফলের নিয়ম লঙ্গন্ন জনিত ব্যতীক্রম নম্ব। 
সংসারক্ষেত্রে দেখা! যায়, করের সঙ্গে সঙ্গেই বা অব্যবহিত 
পরেই কোনও কোনও কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়। আবার 
কোনও কোনও কর্মফল বন্থকাল পর ভিন্ন কিছুমাত্র ফল উপলন্ধ 
হয় না। অত্যুত্কট কর্ম্মকল কালের অপেক্ষা করে ন৷ বিষাক্ত 
সর্পদংশন জনিত বিষের ক্রিয়া মংশনের অব্যবহিত পরেই আরম্ত হয়। 
আবার খিপ্ত শগাল কুকুরাদির দংশন জনিত বিষের ক্রিয়া আদে 
একেবারে অনুভূত না হইয়া ষগ্মাসাস্তে বা তদপেক্ষ৷ অধিকতর সমর 
"পরেও বিষের ক্রিয়৷ আরস্ত হইতে দেখ! যাঘ়। অত্যুৎকট পাঁপফলের 
সম্বন্ধেও এরূপ উদাহরণ সংসারক্ষেত্রে বিরল নহে । যে সকল 
ছুক্ষিয়াসন্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া! 
ধর্মের শাসনে তাচ্ছল্য করতঃ ধনমদে, জনমদে, জ্ঞান গরিমামদে 
মত্ত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করে, যাহারা হূর্বলের উপর 
অত্যাচার করিয়া পরন্বম অপহরণ করে, পরের প্রাণে প্রতিনিয়ত 
যাতনা দিয়া আপন পার্থিব সুখ সুবিধার সংবর্ধাণ' করে, 
তাহাদের ঈদৃশ ছুষ্কার্ধ্যের মাত্রাবদ্ধিত হইতে হইতে যখন 
অত্যুৎ্কট পাপেডে পরিণত হয়, তখন সেই পাপের ফল আর 
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পরকাল অপেক্ষা হরে না। ইহকালে অচিরেই, তাহাদের 
অধঃপতন. সংঘটন...পর্ববক ক্রমে তাহাদিগকে, অতি. শোচনীয়, 
অবস্থায় নিপতীত করিয়! পরিণামে ভীষণ মর্দরভেদী যাভনায় 
তাহাদের জীবনাস্ত করে। | 

| সাধারণত; যে সকল ব্যক্তি পাপকার্ধ্যে লিপ্ত থাকিস্বাও 
আপাততঃ পার্থিব সুখে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের এই 
সুখময়ী অবস্থা কখনও তাহাদের এজীবনের ছুক্ার্ধ্যের ফল নহে, 
উহা তাহাদের পূর্বকৃত স্থকৃতির ুখময় ফল বটে। হতদিন 
সেই প্রারদ্ধ জনিত স্ুখসয় ফল নিঃশেষিত ন! হয়, ততদিন তাহাদের 
সুখের অবস্থার বিপর্যয় ঘটিতে পারে না'। কিন্তু তাহাদের বর্তমান 
ছুষ্ার্য্যের বিষময় ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে; কর্ম্মফল হইতে 
অব্যাহতি পাইবার সহজ কোন উপীয় নাই। শানে বলে_ 
“ন্বকর্মফলভূকপুমান্‌।” আর যে. সকল ধর্মপরায়ণ সাধুব্যক্তি নিতাস্ত 
নিংস্ব অবস্থায়, রোগে, শোকে, ছঃখে অভিভূত হইয়। কাঁলযাপন 
করিতেছেন, তাহা তাহাদের পূর্ববন্মরূত ছুকার্য্যের বিষময়ফল 
সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ত সংকর্ত্মের ফল অবস্ঠুই কালক্রমে 
তাহার সুধাময়. কল প্রসব করিবে ।. জীব.. এজীরষেই' হউক, 
বা পরজীরনেই হউক, অথবা উভয় জীবনেই. হউক, লে 
তাহার . কৃতকর্মের ফল. অবশ্ঠাই (ভোগ করিবে। কর্মফল 
কখনও ব্যর্থ হইবার 'নয়। কেন না, শান্ত. বলে, 
“সতিমূলেতদ্বিপাকো জাত্যায়ভোগাঃ।” নীব স্বীয় কর্মফল অন্ুরপই 
জাতি, আয়ু ও ভোগ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । যখন শান্জাদি আলোচন! 


৩ 


নকল হহলয। 


দ্বারা এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ দ্বারা 
লিও) 


দৌর্ধধলা ঘটিবার কারণ হয়। 

এইরূপে একদিকে পার্থিব ভোগ-বাসনার প্রাখ্্য ও নাস্তিকতার 
ভাব এবং অপরদিকে পরকালের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ও রা 
ছুঃসহ যাতনাময় ফলভোগের কলিত বিভীষিকা দর্শন, এই ছুই 
বিপরীতভাবের ক্রিয়ার দ্বারা সাংসারিক মানব দোলায়মানচিত্ত হইয়া 
কখনও আপাতমধুর দুষ্ষাধোর কখনও বা পরিণাম সুখকর সতুকর্মের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত হয় । এই ছুই বিপরীতভাবের মধ্যে যাহার মনে ষে 
ভাবের প্রাখধা বেশী তিনি সেই পরিমাণে সাধু বা অসাধু হইয়া 
থাকেন। এই জন্যই দেখা যায় যাবতীয় সাধারণ মনুষ্যই নৃন্যাধিক 
পাপপুণো লিপ্ত । যাহার হৃদয়ে ভগবানের অস্তিহে বিশ্বাস, পরকালে 
বিশ্বাস, পাপপুণ্যের ফলাফলে বিশ্বাস যে পরিমাণে প্রবল তিনি সেই 
বিশ্বাসের অগ্নপাতান্সারে জাধু ও ধশ্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। 
ধপ্-বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে ছুব্ধল, তিনি সেই পরিমাণে 
পার্থিব সুখের জন্থ লালায়িত হইয়া তদনুসারে পাপ-আোতে 
গা' ভাসাইয়া৷ জীবনের সার্থকতা করিতেছেন বলিয়া বোধ করেন। 
কিন্ত আমাদের আক্কার সদগতি এবং চরন ও পরম মঙ্গলের প্রতি 
লক্ষা রাখিয়া! পরকাল ও আম্মার স্থায়িত্বাদি সম্বন্ধে আমর যাহা 
বুঝিতে পারি না, যাহা আমাদের প্রত্যাক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভৃত নয় 
বলিয়া মনে ধারণা করিতে পারি না, প্রভৃত বিষ্টাবুদ্ধিসম্পন়্ হইলে ও' 
গর্বিবিত হইয়া কখনও আমাদের তাহাকে যূলহীন মনে করা! সঙ্গত নহে। 


খ্প্র 


এন্পন্প-বছত্ছা । 
আমর! বিদ্যাবুদ্ধিতে, ধনে-মানে, সাংসারিক গ্রতিপন্ডিতে 
যতবড় মন্তষ্যই হই ন! কেন, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র ও সৌরজগৎ 
সমন্বিত প্রকাণ্ড অতি প্রকাণ্ড ব্রন্মাণ্ডের তুলনায় ও অনন্ত জ্ঞানা- 
ধারের তুলনায় আমরা যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষত, নগন্ত পরমাণু 
হইতেও ক্ষুদ্ূতর, আমাদিগকে সেই অনন্ত করদ্ধাণ্ডে ও অনন্ত 
জ্ঞানাধারে মিশাইয়া দিলে অণুবীক্ষণ লূরবীক্ষণাদি যস্ত্রসহ্ককারে 
তল্লাস করিলেও কেহ আমাদের অন্তিষ্থের অনুসন্ধান পাইবে না। 
এমতাবস্থায় বিবেচনা করিলে জ্ঞান-গরিমায় গর্বিত হইয়! ধরাঁকে 
সরাবৎ জ্ঞান করিবার জগ্গ আমাদের কি আছে ?-কিছুই নাক । 
অতএব জ্ঞানগরিমা, পার্চিব বৈভবাদি-জনিত গর্ধিতভাৰ 
সর্বদা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা অতি দীনহীনভাবে বাকুল 
হৃদয়ে আব্তবানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! পরম মঙ্গলময় ভগরানের 
একান্ত শরগাঁপর্ন হই, তবে তিনি আমাদের জীবন-তরীর কর্ণধার 
হইয়া আমাদিগকে সেই আনন্দধামের বেলাভূমিতে একদিন না 
একদিন পৌছাইয়! দিবেনই দিবেন । 


ভিভীন্ম অন্ধ্যান্স ॥ 


দেহওয়। 
বিশ্বন্ির পূর্বের ব্রন্ষের যে অবস্থা, তাহা অগ্রচ্ছাত 
এবং তাহা কোন লক্ষণের দ্বারাই লক্ষিত ব! নিরূপিত হয় না; 
তাহা বাকামনের অভীত। নৃষির সেই অবস্থাকে নিগুন বলা 


কর 


ন্নপ-ন্লহসা। 


হইয়া! থাকে। নিগুণ নিরাকার এই বাক্যমনের অতীত ব্রহ্ম 
যখন সিন্ক্ষু হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান ও সণ হইলেন । 
কেন না, ইচ্ছা হইলেই গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন 
তাহার বিকৃতি ঘটিল। এই যে অবস্থা, ইহাই ঈশ্বর । অর্থাৎ 
স্প্টির অতীত হইয়া যিনি নিগুণ ও নিরাকার অবস্থায় অবস্থিত 
ছিলেন, স্ৃগ্টিকরণেচ্ছাযুক্ত হওয়াতে তিনি সগুণ ও সাকার হইলেন। 
তথাপি তিনি নিতা, এবং নিগুণ ও সগুণ ইহা ভাবজ্ছেয়। 
যিনি পূর্বে সূক্ষ্ম ও অভিক্দ্িয় হইয়া অব্যক্ত ও অচিন্ত হইয়া 
অবস্থিত ছিলেন, তিনিই ব্যক্তিকৃত হইয়! স্বয়ং গ্রকাশ পাইলেন। 
যথ। 2 
“দেন সৌম্যেদসগ্র আসীহু অ পুরুহ্ববি্থ ॥% 
( শ্রুতি ।) 
এই আত্ম! অগ্রে ছিলেন পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় 
শির পান্যাদি অবয়ব বিশিষ$ হহঁয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তবে 
তিনি কি আমাদের ন্যায় মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন? তাহা 
নয়। যখন সৃষ্টিকার্ধ্ে পুরুষকে মান! যায়, তখন তাহার শরীরসিদ্ধি 
অবশ্যই মানিতে হইবে । কারণ তাহাকে সগুণ বলিলে গুণের 
আশ্রয় বলিয়৷ না মানিলে চলিবে কেন? আত্মার আশ্রয়স্থানকেই 
শরীর বলে। এই শরীরকে যথাক্রমে কারণ, সুক্ষ ওস্লশরীর কহে। 
সহআরে পরমপুরুষ অবস্থিত ; পরমপুরুষই ঈশ্বরপদবাচ্য । ইনিই 
মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ধবজজীবদেহে অবস্থান করিতেছেন । আবার 
ইনিই অবিষ্ভার বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে কথিত হন। এই 


২৬ 


সন্স-্প্রহস্থ্য। 


পরামাত্ম চৈতন্তাই মায়া ও অবিষ্ভাতে প্রতিবিশ্িত হইয়া! ঈশ্বর ও 
জীব সংজ্ঞা! প্রাপ্ত হইবার কারণ হওয়াতে ইহাকে কারণশরীর বলিয়া 
উক্ত করা যায়। কারণশরীর আদিরহিত, অনির্ববাচ্য, মায়াপ্রধান 
এবং স্থল ও সূক্ষ্শরীর হইতে ভিন্ন। যোগের যে সপ্তমাঙ্গ 
প্রত্যক্ষতাভাব ধ্যান, সেই ধ্যান দ্বারাই এই একমাত্র কারণশরীরের 
অনুভব হইয়া থাকে । এই শরীর জাগ্রত, স্বপ্র ও সুষুপ্তির 
কারণ হুণডাতে জ্ঞানীগণ ইহাকে কারণশরীর বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন । যথা, 
“অঅন্নাহ্যেন্নিম্খ্ধাচ্যসলীহু কাল্পনহ 
সমাম্ত্রাপ্রশ্ানভ্ভ পন্সহ স্শল্রীন্পক্ম্‌। 
উপাধ্বিন্ডেদাক্ত স্বতঃ প্ুথ্দ্ছিতহ 
আ্লাক্মাননমাজআন্য বণথান্লম্রেশ ভ্রু্মা ৮ 
(রামগীতা, ৩০।) 


ভৌতিক আবরণে স্থুলদেহ, ইন্ড্রিয়শক্তিপুর্ণ মনোময় সূষ্মদেহ 
আর কেবল বুদ্ধাদিচৈতন্্য ও কর্তৃব্যশক্তির সহিত জীবাত্মা কারণ- 
শরীরে বাস করে। জীব বিশ্ববাগী পরমাত্মার অংশবিশেষ । 
পরমাত্মার ভোগ ব! ক্ষয় কিংবা লয় নাই, তাহার যে তেজঃ 
স্ক্ষদেহের উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ; 
সেই সত্বা হইতে লিঙ্গদেহ এবং স্থুলদেহ চালিত হয়। এতঘ্যতীত 
যে সকল শক্তিসমগ্ঠি দ্বারা স্থুলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই 
শক্তিকে সুলের আত্মা বা ভূৃতাত্বা কহে। সাংখ্যমতে ইহাই প্রকৃতি। 


২৭ 


স-্ল-ন্পহৃহ্নয । 


মন, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চকর্শেক্দিয় এবং পঞ্চপ্রাপ, 
এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপক্কীকৃত পঞ্চভূত হইতে জাত, স্ুলশরীর 
হইতে পৃথক এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিবার যে আধার, তাহাই 
সৃক্মদেহ ; ইহাকে আবার লিঙ্ষশরীরও ৰলিয়া থাকে । বেদাস্থশান্ত্রে 
ইহাকে হদ্দেশে অন্ুষ্টমাত্র পুরুষ বলে। এই লিঙ্ষশরীরাভিমানী 
অবিগ্ভাপোহিত চৈতন্যই জীব, ক্ষেত্রজ্ বা পুরুষ নামে কথিত হইয়া 
থাকেন। এই জীবই প্রবাহরূপে পাপ-পুণাঙজনিত অনৃষ্টের ভোক্রা। 
ইনিই লিক্ষশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইচলোক ও পরলোক গমনাগমন 
এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, স্যুপ্তি অবস্থাত্রয় ভোগ করিয়া থাকেন। ইনি 
অনাদি অঙ্কুর ও অমর । আকাশাদি পঞ্চ-শুক্ষ্ভূতের প্রতোকের 
সান্বিকাংশ সিলাইয়। অহঙ্কার, চিত মন ও বুদ্ধি বা অন্থঃকরণের 
সি হয়। আর সেই ভূভের সাবিকাংশদ।পা প্রাণ ও অপাণাদি 
পঞ্চবুভিক প্র-ণের স্থটি হয়। 

জ্বানেন্দিয়পধ, প্রাণপঞ্চ, চিপ, মন, বুদ্ধি ও অহহ্থ!র 
প্রভৃতি অন্তঃকরণ ইহারা সকলেই শ্বক্ভূতৃপঞ্চকের আশ্রয়ে থাকে । 
উক্ত সপ্ৃদশটা শক্তি একত্র নিলাইয়া দেহর ম্যায় অথাৎ সক্ষ- 
ভাবাপন্ন দেহ প্রস্তত হইয়া থাকে । এই দেহে পরমেশ্বরের 
হিরগায় জ্যোতিঃ প্রতিবিদ্বিত হয় । কারণ এ দেহ অতীব 
স্বচ্ছ । এই দেহকেই সুক্ষদেহ কহে। আর গুক্রশোণিত- 
যোগে পধ্ভৃতাত্তিকা তনুই সুলদেহ। স্থুলদেহ যড়ভাব বিকারধুক্ত | 
জাতকের স্লাষু, অস্থি, মঞ্জা প্রস্ভৃতি কঠিন পদার্থসমূহ পিত। 
এবং শোণিত, মেদ, প্লীহা প্রভৃতি কোমল অংশখুলি 


কটা 


সল্প ম্লহহ্য। 


মাতা হইতে প্রাপ্ধ হয়। শরীরের সুলতা, বর্ণ ও ক্রমে 
শরীরের বৃদ্ধি ও অবয়বের দঢতা, অকার্পণ্য, উংসাহ, তৃপ্তি 
এবং বল প্রন্ভৃতি রসজভাব অর্থাৎ সগুধাতুর অন্যতম ধাতুজ- 
ভাব ইচ্ছা, দ্বেষ, মুখ, দুঃখ, ধশ্ম, অধধ্ম, ভাবনা, প্রযত্ব, 
জ্ঞাত আধু এবং ইন্দ্রিয় এইগুলি জীবের আম্মজ অর্থাং 
প্রাবন্ধ কম্মজভাব | 


স্পক্লীন্ে ইত্ত্রিম্র ছিলিঘ্ধ 2 চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা 
ডিহলা ও তক এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দিয এবং বাক, পানি, পাদ, পায়ু 
ও উপস্থ এই পাচটাকে ক্রেন্দ্রিয় কহে । 


নন কম্মেম্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্থরেক্দ্িয় আর নিশ্চয়া- 
কা বৃতিক বুদ্ধি কহে। সুখ ছুখ ননের বিষয় এবং স্তুতি, 
ওয়, কম্পনাদি মনের ক্রিয়া । অহং মম ইত্াকার বৃত্তিকে 
অহঙ্কার বলে। অতীত বিষয়ের ন্মরণাত্ক বুভিকে চি 
কহে | আন, বুদ্ধি, চিন্ত ও অতঙ্কার এই চঢাপিটিকে অস্তঃ- 
করণ কহে । পঞ্চাকত পঞ্চভভাতক দেহই ভীবের তামসনয় 
স্ুলদেহ | শরীরে যে পথাস্থ প্রাণাদি বায়ু খিপানান থাকে, 
তাবৎকাল দেহী জীবিত থাকে এবং দেহের ক্রিয়া সচল থাকে। 
চৈতন্যের সহযোগে এই জড়দেহে বায়ু প্রাণরূপে সমস্ত দৈহিক 
কাযা সম্পর় করিতেছে । দেহ কেবল যদ্্র মাত্র এবং বাযু 
ই দেচটাকে চলন করিবার উপকরণ | গ্রাণবায়ু দেহ হইতে 
নিষ্কান্ত হইয়া পুনঃ প্রবৃ্ট না হইলেই জীবের মৃত্যু সংঘটন 


১৯ 


হমন্পপ-্রহস্ণ্য 


হয়। তখন পুনঃ যে পঞ্চভৃতে গঠিত স্থুলদেহ তাহা অপদ্ধী- 
কত হইয়া স্ব স্ব ভূতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর দেহী 
আত্মজভাব লইয়। সৃদ্মনদেহ আশ্রয্স পূর্বক স্বীয় অন্ুিত কণ্ম- 
ফল ভোগানুকূল স্থান গ্রাপ্ধ হয়। 


অদ্রুভল্বা ? 
টিন উল 


এই জাগতিক প্রপঞ্চ অভিনিবেশ সহকারে পধালোচন! 
করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাঈ, যেন বিরচ্গধর্্মা হুইটী শকিতে 
নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে 1 প্রকৃতি যেন তদীয়! বিভিন্নধন্্াবলন্দিনী 
শক্তির অনুলঙ্গনীয় দ্বেত প্রভাবে দ্বিখপ্ডিতা । এই জগতের পানে 
তাকাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, জগতের কোথায় যেন 
সমতা নাই | আলোর পাশে আধার, হাসির পর কান্না, সখের 
পাশে দুখ, জীবনের পর মৃহ্থু, এইরূপ সং অসং, ধন্ম অধশ্ম, 
জ্ঞান অঙচ্ছজান, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, উত্তাপ শৈত্য ইত্যাদি । 

বিবিধ বিষয়-বাসনা বিজড়িত সুখ-ছুঃখপূর্ণ-সংসারে অসংা 
মানবসকল-_কেহুবা নানাবিধ স্থখসম্পদ ভোগ করিতেছে, আর 
কেহবা তুঃখের নিম্মম কশাঘাতে মন্মপীড়ায় জর্জরিত হইতেছে । 
কেহবা শ্রাস্তা হইয়া দণ্ডিত ব্ক্তির দপ্বিধান করিতেছে,আর কেহবা 
সে দণ্ড মাথায় পাতিয়া লইতেছে। কাহারও মণিময় সিংহাসনে 
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কনন্তঞ্প-হঙন্য। 


আসন, স্বর্ণ থালায় পলার, আর কাহারও বা শাকান্েে বালি, 
তপশয্যায় শয়ন । পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবান পক্ষপাত- 
পরিশৃণা, ছোট, বড়, ধনী, নির্ধনী পণ্ডিত মুর্খ সকলেই তাহার 
স্ষ্ট জীব, তাহার সন্তান, তাহার নিকট আত্মপর জান নাই, 
তাহার দৃষ্টিতে বৈষম্য নাই, পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই, তবে 
আমরা প্রকৃতির এই ছুইটী মৃত্ঠি দেখিতে পাই কেন? এক পক্ষে 
আনরা দেখি, আমাদের চতুদ্দিকে সততা, সদগুণ, এই্বর্া, মাধুর্ধা, 
পরী, হ্রী প্রভৃতি যে সকল সন্তাব বর্তমান থাকিলে জীবনধারণ 
নৃখময় ও শান্তিময় হয় তৎসমুদয়ের চি্ুই বিদামান রহিয়াছে। 
অপরপক্ষে দ্বেষ, হিংসা, দুঃখ দারিদ্র, রোগ, শোক ও মহামারী 
প্রভৃতি যে সকল ব্যাপারে জীবনতিক্ বা হাখময় হইয়া! উঠে তৎ- 
সমুদ্গয়ই বর্ধমান রহিয়াছে! একটি যেমন প্রকৃতির হাশ্যময়ী প্রসঙ্গমুত্তি 
অপরটা তেমনি ভীমা ভয়ঙ্করী । একদিকে বরাভয়দাত্রী অপরদিকে 
উলজ-__কৃপাণ-হস্তে রণচণ্তীবেশে প্রকৃতি যেন সহারকার্ধো উদাতা। 
প্রকৃতির এই দুইটা বিভাব ( 45[9605 ) অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই। ইহুজীবনে প্রত্যেক মুহূর্তেই আমরা উপরোক্ত 
ূর্তিদ্বয়ের সম্মুখীন হইতেছি। চিরকালই প্রকৃতি এই ছইটি 
মুত্িতে বিরাজমানা। কত শত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, 
কতশত জাতির আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির 
গতির কোন বাতিক্রম ঘটে নাই । প্রকৃতির নিয়ম চিরস্থায়ী 
ও তাহার গতি শাশ্বতী। প্রাচীন জাতি সমুছের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে আমরা তাহার প্রমান পাই । 
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প্রপঞ্কীভূত জগতের এই সমূদয় প্রতিদ্বন্দটী শক্তিনিচয় 
ও বিরুদ্ধধন্মা ঘটনাবলীর হেতু কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য 
নিরন্থর চেষ্টা চলিতেছে 1 প্রত্যেক যুগের প্রতোক* দেশেরই 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকগণ প্রকৃতির এই সদসং বিভাব 
রহস্য উদঘাটন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন । কিরূপে এই 
দৈতের হষ্টি হইয়াছিল ও তাহার কারণই বা কি, তাহারা তাহ 
নির্ণর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । মানব-চিন্ত, হৃখ-দুখ € পাপ- 
পুবাতত্বের যথার্থ মীমাংসা! করিবার জন্য ভাহারা যথাসাধা চেষ্টা 
করিয়াছেন । অসদ্বস্ত জগতে কেন থাকে আমাদছিগের চতুর্দিকে 
ছুখ ও যাতনা, অন্তায়ানুষ্ঠান ও পাপই বা কেন থাকে, গার কি 
উপায়েই বা ইহাপিগের নিরাকরণ হইতে পারে, মন্তষ্যগণ এী 
তন্বসঃছের অনুসন্ধান করিয়াছেন । পুথিবীর যাবতীয় ধন্ম, নত 
ও দর্শনশাস্থ এ তরসমুহের অনুসন্ধান বাতীত আর কিছুই 
নহে |. এই সমৃদ্য় চেষ্টা ও অনুসন্ধান বা বাখা ভিনী নানে 
দ্ভিক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ শুভদশিনী (০0101771500) 
দ্বিতীয়তঃ অশুভ দশিনী (1905517)65010) তস্ীয়তঃ দ্বেতবিষয়িনী 
(17021500) প্রাচীন পারসীক বা ইরাণীজাতির “জেন্দ আবেস্তা” 
নামক ধন্মগ্রন্থে আমরা সর্ববপ্রথমে প্রকৃতির ছৈত বিভাবের 
শুভদধিনী-ব্যাথা জানিতে পাই এবং এ ব্যাখা! অতি প্রাচীন । 
পারসীকিগের ধারণা ছিল যে, সদ্বস্তর স্থিকর্কা একজন 
এবং অসদ্গুর ন্ব্িকর্ত। অন্য একজন । যিনি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় 
সদন্তর শি করিয়াছেন তাহার লাম আতরমস্দ । আর ত্রঙ্গাণ্ডের 


তন 


হমবপ-শ্নহস্ল্য। 


যাবতীয় অসদ্ধক্তর সৃষ্টিকর্তার নাম আহ্ৃমন। ব্রহ্ধাণ্ডের এক- 
অদ্ধাংশের স্ষ্টিকর্তা আহুরমস্দ, ইনি শুভান্ুধায়ী ঈশ্বর । ইনি 
সর্ববচ্ক ও সর্ববশক্রিমান এবং ব্রহ্ষাণ্ডের যত সম্বস্ত, সংচিন্তা 
ইনিই তাহার প্রবর্তক । অপর অদ্ধাংশ যাহা কিছু অসং ও 
অকিঞ্চিংকর তৎসমূদয়ের স্থথিকধা আন্বমন। ইনি অসুভামুধ্যায়ী । 

প্রাচীন গদি জাতি যখন বাবিলন রাজের অধীন, 
তখন ত্তাহার! পারসীকদিগের এ প্রকার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পারসীকদিগের “এরিয়ান ভেজো” নামক স্বর্গই পরবর্তীকালে 
“ওভলড্‌ উেষ্ঠীতমেপ” নামক ধশ্মগ্রস্থের গার্ডেন অব ইডেন হইয়া 
উঠ্জিয়াছিল। ইজরেল বংশের জাতীয় দেবতা” ইতলহি জেহোলা” 
্রন্ষাণ্ডের ও যাবতীয় সস্তবর স্ষ্টিকর্তায় পরিণত হইয়াছিলেন। 
আবার আহ্বমনের অনিষ্টকারিণী শক্তি জেহোভার পুরাতন ভৃত্য 
শয়তানের উপর আরোপিত হয়। এই শয়তানই শেষে ন্নিি 
উেষ্ঠীমেপ্উ নামক ধশ্মপুস্থকোক্ত শয়তান বলিয়া পরিচিত হন । 
এই সময়েই প্রাচীন হিক্রজাতি পারসীকদিগের নিকট হইতে 
স্বর্গ, নরক ও দেবদূত প্রতৃতির ধারণ! গ্রহন করিতে থাকেন। 
পারমীকদিগের ম্যায় ইহারাও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলেন 
যে স্বীয় কম্মান্ুরূপ জীবাস্মা মৃতার পর শাস্তি এবং পুরস্কার 
ভোগ করিয়া! থাকে | স্ুক্ষমদেহ কবর হইতে উত্থিত হয় এবং 
জগতের একজন সর্নবগুণসম্পন্ন ত্রাণকর্তা আছেন। হিক্র, খৃষ্টান 
ও মুসলমানদিগের ধর্শগ্রন্থে সং ও অসতের হেতু সন্ধদ্ধে যে 
পৌরাণিক ব্যাখা! প্রদত্ত হঈয়াছে, উপরোক্ত গ্রকারেই সেই 
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ব্যাখ্যার উংপন্তি হইয়াছিল। মুসলমানগণ আজিও পুরস্কার ও 
শাস্তি, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসবান। 

খৃষ্টান ও হিক্রজাতি যেমন “ওল্ড টেষ্টামেন্টেগ আস্থাবান, 
মুসলমানগণও তদ্রপ | পুথক ২ কারণ হইতে সং ও অসতের 
উংপন্তি হইয়াছে, সে কারণগুলিও অনাদিকাল হইতে পুথক। 
ভাহারা' বলেন যে “ছুখ, পীড়া, যাতনা, দুর্দশা ও পাপানুষ্ঠান 
প্রস্তুতি যতকিছু মন্দ বাপার ততসমূদ্য শয়হনের কার্ধা। এবং 
এই শয়ত্তান একজন প্রবল পরাক্রান্ত বাক্তি। তিনি পূধিবীর শাসক 
এবং যুবরাজ” (জন, ১১1৩১) সংক্ষেপতঃ তিনিই ঘুসলমান ধন্ম, 
খুষ্টধর্্ন, যুদাধপ্ম এবং মজদ-র্্ের স্তস্তন্বরপ | এই প্রধান স্থস্তটা 
অপন্থত হইলে যাবতীয় পাপ বা অসতের মূল কারণ শূন্য হইয়া মায়। 
অসংবস্থ কোথ। হইতে অসিল তাহ। হইলে তাহার আর কোন 
নিদান খুঁজিয়া পায়া যায় না। জগতে পাপ-পুণোর কারণ 
“বাইবেলে এরূপই ব্যাখাত হইয়াছে । আবার কোন কোন 
হিক্রযাজক বলিয়াছেন যে “ঈশ্বর পাপ-পুণা উভয়েরই স্ঠিকধী। 
আমি ইশ্বর, আর কেহ দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; আলোক, অন্ধকার 
সং ও অসং জানিই সকলের একমাত্র সষ্টিকর্তা ৷ শাস্তি ও পুরন্ধার 
আনারই কার্ধা ৮ (ইশ! 291৭ )1 নিহেনিয়া বলিয়াছেন যে 
“যত কিছু অসহ বাগার, তাহাও কি ঈশ্বরই প্রদান করেন নাই” 
(নিহেমিয়া ১৩1১৮ )। সপ্ুদশ শতান্দীর 'কালভীন্‌' মতাবলম্থীগণ 
উ্রকালে উপরোক্ত নত গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাহাদের বিশ্বাস 
ছিল বে, ঈশ্বর যখন সর্ববশক্তিনান তখন সনি সং ও অসং উভয়েরই 
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প্রবর্থক ; নতুবা হার সর্ধশক্তিমন্তার বাঘাং ঘটে । এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া ভতাহার€ ঈশ্বরকে পক্ষপাতী, অন্যায়বান ও 
নিষুর প্রতিপন্ন করিয়াছেন । পাপ-পুণা, সখ ছুঃখ প্রভৃতি অদষ্ট- 
বাদের সমাধান কলে “সেন্ট আগষ্টাইন” অদষ্টবাদ ও ভগবতকৃপার 
অবতারণা করিয়াছেন | উত্তরকালীন কালভিন প্রচারিত মীসাংসা 
অপেক্ষা এই সমাধান উৎকুষ্টতর নহে । জীবের অদষ্ট ও সুখ- 
সম্পদের কারণ নির্দেশ করিবার পরিবর্কে উহাতে যাতনা গ্রস্থবাক্তি- 
বর্গের হিসংলে নঙ্গলমর ঈশ্বরকে অন্যায়বান ও নির্দয় প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে । একজন ভুঃখ অপরজন স্রখ-সস্তোগ করিবে পর্ব হইতে 
এরূপ বাবস্থা কেন হইয়া থাকে ? হাদৃক্টবাদ কোন হোতু নিদ্দেশ 
কারে না । উক্ত প্রকার বাখা গ্ুভাবে অনেক চিন্তাশীলবাক্তি ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসবংন ও মশ্ুভদশী হইয়াছেন, পৃথিবীতে অনেক নৃশংস 
আচরণ ও ছুঃখ যাতনার দক্য দেখিয়! ভাহারা হতাশচিহে বলিয়া 
উঠেন--করুণাময়, শ্যায়বান, মঙ্গলনয় ও প্রেমময় বলিয়া কোন 
ঈশ্বব নাই । আগস্ট কৌন্ত' আধুনিক মনীষিবৃন্দের আগ্রণী, তিনিও 
পৃথিবীর এই ভ্রম প্রমাদ দেখিয়া 'কাম্টাইলের রাঙ্তা আলফানসোরের 
হ্যায় এই প্রকার তুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “স্থষ্টিকর্তার স্ষ্টির 
সনয় যদি আমি উপস্থিত থাকিতে পারিভাম, তবে সৃষ্টিকর্তাকে 
উতকুষ্টতর উপদেশ দিতাম)” ভাবার মিষ্টাব প্লেটো, লিবলিজ্ 
এবং মিন্টাব ডাক্তার মার্টিনো ঠভতি শুভদশীগণ মঙ্গলময় ঈশ্বর 
স্টস্টির মবা অনঙ্গলের অস্থিহই সকার করেন না উীহানা বলেন, 


“দ্ণ দুদ্দশা, হাতি প্ুভিঘাত জীবের আতাক্তিক মঙ্গলেল টেখই 
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আসিয়া থাকে। এই মঙ্গল জিনিযটাই একমাত্র খাঁটা সত্য। 
আবার অশুভদশীগণ উহার বিপরীত প্রান্তে উপনীত হইয়া 
বলেন যে, দুঃখ ও দর্দশাই একমাত্র জীবনের প্রকৃতি । সুখ সম্পদ 
দৈবাধীন বাপার। জীবিভ থাকিতে হইলেই জীবনধারণ করিবার 
জন্য উংকট চেষ্টা ও কষ্টভোগ অপরিহার্যা। মৃত্রা বাতীত উহার 
হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ন্তর নাই । পক্ষপাত পরিশুন্য 
ন্যায়বান ভগবানের স্ষ্টিতে ও দঠিতে এরূপ বৈষমা থাকিতে 
পারে না। কিন্তু হিন্দু খযিদিগের বিপুল ধর্থগ্রস্থরাজিতে কুতাপি 
এরূপ দষ্ট হয় না যে, জগত হইতে স্বত্ত্ব নানবাকারবিশিষ্ট একজন 
ঈশ্বর এই পৃথিবী স্থঠি করিয়াছেন । যতদিন এ মত প্রচারিত 
থাকিবে ততদিন মঙ্গলামঙ্গলের যথার্থতহ ঠিক বুঝা যাইবে না । 
পাশ্চাতা মণীষিগণের এখন ভ্রম ঘুচিয়ান্ছে, বিজ্ঞানের আলোকে 
উাহারা দেখিতে পাইতেছেন যে জাগতিক বৈষমোর স্টিক 
একজন বই দুইজন হইতে পারে না। যাবতীয়, নৈসগিক-দৃশ্ট সেই 
একই শাশ্বত শক্তির অনিবাক্তি । এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সেই সনাতনী 
শক্তিরই বিবর্ঘনকফল । প্রকৃতি অদ্বিতীয় এবং এক বই ছুই নহে। 
পাশ্চাতা মণীধিরা বলেন “কোন পদার্থের আতান্তিক ধবংস নাই ২” 
হিন্দু-দর্শনেরও সেই মীনাঃসা । অন্যান্য ধশ্মের ম্যায় হিন্দুধশ্ম 
ঈশ্বরকে জীবের পাপ-পুণোর বিচারাসনে বসান নাই। বেদাস্ত- 
দর্শনমতে শাস্তি ও পুরস্কার আমাদিগের স্থ স্ব কার্ষের প্রতিক্রিয়া 
মাত্র । 

তাই শাস্ত্রে বলে; “্সকম্স ফিলভুক্পুান্‌।” 
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বর্ধমানের কৃত্তকন্ম ভবিষ্যৃতে অদৃষ্টরূপে পরিগণিত হয় । নতুবা 
একটি সগ্ভঙ্ঞাত শিশুকে রোগযন্ত্রণায় বিকলাঙ্গ দেখিলে উহার 
কম্মকল বাতীত কোন্‌ পাষণ্ড বলিবে মে, মঙ্গলময় ভগবান উহাকে 
যাতনা দিতেছেন? কাধ্া-কারণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম 
স্ুচারুরূপে বুঝিতে পারিলে আমরা আর ঈশ্বরকে ব! জগত-স্বতন্থ- 
পাপের স্থষ্টিকর্ভাকে নিন্দা করি না। .তখন আর আমরা এ ক্। 
বলি না যে, বহির্দেশ হইতে পাপ ও তঙ্ভনিত যাতনা-সমূহ প্রক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । শান্কে কথিত আছে 7 


“কমন সম্খমন্্ন্তি দুঃখমন্ত্তি কর্্দ | 


জাকাভ্তে তে প্রজ্ানমজ্ঞে অশুজ্তভে ক্রম্দোলো অস্শাশ 10 


ভব স্বীয় অনুষ্ঠিত কশ্মের ছ্বারাকঈ সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ 
করিয়া থাকে । জগতের বৈষমোর মূলীভূত কারণই কম্ম। তাই 
শভাগবতে আছে 27 


জীবিত হ ব্রপহ জন্ঞোর্গতিঃ ত্েনৈব কম্গ্রন্পা। 
ন্াজহ স্তততোহন্েীজ্যযস্য প্রদাতা 2 দূহখক্মো।। 
( ভাগবত) ১২।৬1২৫) 


অতএব আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, বাহ ও অন্তর সকল 
প্রকার নৈসগিক শক্তিই সেই সনাতনী-শক্তির স্ফুরণ মাত্র, তবে 
বিশ্ব-ব্রহ্ধাণ্ডে আমরা সৎ ও অসং বলিয়া কোন কিছুই খুঁজিয়। 
পাই না, স্বর সেই ভাগবতীইচ্ছার' আভিবাক্তি উপলব্ধি করিতে 
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পারি" কার্ধাকারণেরঈ বাক্তাবস্থা বাতীভ আর কিছুকঈট নছে; 
নুতরাং কারণের শুরকৃতি যেরূপ কারোর প্রকৃতিও ঠিক ভদ্ররপই 
হইবে। যদি একটি সনাতনী ভাগবতী-শক্তিই এই পরিদশ্যমান 
্রন্মাণ্ডের কারণ হয়, বে সমগ্িভাবে ধরিলে এই ব্রহ্গাগুটা সং ও 
অসং কিছুই নপুহ। আমাদের চক্ষের উপর আপেক্ষিক আদর্শের 
সংকীর্ণ সনীম-চশমা রহিয়াছে, আমর! উহার মধ্য দিয়া জীবনের 
ঘটনাবলী দষ্টি করিয়াছি, উহা জপশ্গত করিয়। ননশ্চন্তে দিবাদৃষ্টি 
বাজাগতিক ইচ্ছার আসীম-চশনা পরিধান করিলে তবে আর সং ও 
অসং, পাপ ও পুণা, শান্তি ও পুরস্কার এসব আ'র ছষ্টিপথে পড়িবে 
ন|। সর্বত্র তখন একই কাধা-কারণ-ভাবের পরিশ্ষুরণ পরিলক্ষিত 
হইবে । তখন আমরা আর পিতা মাতা কিন্বা শয়তান কি ঈশ্বর 
অথবা অন্য কাহাকেও নিন্না করি না। কিন্তু মনে বুঝিয়া লই 
যে আমাদিগের যাহা সুখ দ্বখ ভোগ তাহা আমাদের কোন না 
কোন প্রকারের স্বীয় অনুষ্টিত কৃতকশ্মের ফল মাত্র। 

যদি আনরা বুঝিতে পারি যে, তড়িং যেমন নিজে বাক্ত বা 
অবাক্ত নহে, কিন্ত চন্বক গ্রস্ততের মধা দিয়া প্রকাশ হইবার সনয় 
এরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্রপ আনরা ধারণ! করিয়া লইতে 
পারি যে, নৈসগিক নিয়নাবলী নিজেরা সং বা অসং নহে; কিন্ত 
জাগতিক স্ুবিরাট অয়স্কান্তের মধা দিয়! প্রাকাশিভ হওয়ায় 
উহ্যাদিগকে এপ বলিয়! বোধ হয়। যদি আমর। ধারণা করিয়া 
লইতে পারি যে, সনাতনী শক্তি বাঁ ভাগবনী ইচ্ছা আমাদের 
চিন্ত জাবনের সহিত সংশ্ষ্ট হইয়াই কলাণ-কারিমী বা অনক্ষল- 


৩৮ 


ল্রপ-স্হস্য | 


প্রসবিনী বলিয়া বোধ হয়, তবে আবার আমরা আনাদের পূর্বপুরুষ 
আধ্যঞখষিদের ম্যায় বলিছে পারি :_ ঈশ্বর মঙ্গল ও অমঙ্গলের 
স্যগি করেন নাই_এবং তিনি কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ 
করেন না। তিনি পাগীকে শাস্তি এবং পুণ্যাত্াকে পুরস্কৃত করেন না, 
জীব স্বীয় কম্মফলই ভোগ করে । কশ্ম-বিধাতাগণ কম্মের বিচিত্র 
বিধান কার্ষো পরিণত করেন মাত্র ।. 

আমরা যেন অজ্ঞান ও আফ্পক্ষিকতার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন 
হইয়া ভ্রমান্ধ হইয়া রহিয়াছি, তাই মনে হয় যেন ভাহার স্থপতি মহ্রলা- 
মঙ্গল জড়িত, এবং তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন। 
ব্রহ্মান্ডের ভিতর ভগবান অন্রপ্রবৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, আমাদিগের 
পাপ-পুণা ভ্াহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সেই অনুভূতির 
বহু উদ্ধে বিরাজমান । প্রকৃত সত্য আমরা পরিজ্ঞাত নহি বলিয়া 
এই ভগবং-সত্বা অন্রভব করিতে সমর্থ হই না। সদাসভেব 
মায়িকদশ্যের অন্তরে যাইয়! ভগ্মবত্-সন্ব! উপলন্ধি করিতে হইবে । 
আমাদিগ্রকে ষাবতীয় প্রপঞ্চের অক্ষয় প্রত্রবণের সনীপে উপনীত 
হইতে হইবে, আধ্যাম্মিক একবছ্বানের সর্বেবাচ্চ ভূমিতে আরোহণ 
করিতে হইবে । সেই ভাগ্রবততী ইচ্ছার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া 
এইটী হাদয়াঙ্»ম করিতে হইবে যে, সং ও অসং তাহারই দুইটা 
বিভাব মাত্র । কিস্তু বস্তত;ঃ তিনি সং ও অসং কিছুই নহেন, 
তিনি গুপাতীত- _দন্বাতীত । 


কে 
£/ 


চ্তুর্্দ অধ্্যান্ত ॥ 


মত্যুতত্। 


“জন্সিলে সলিতে হবে অমল কে কোথা কবে ? 
চিল্প চ্ছিল্প কবে নী হাস্র রে জীবনন্নদে 1” 


পরিবর্ধন বিশ্বপ্রকৃতির চিরস্তন রীতি । উত্ধান পতন, ভাঙ্গা 
গড়া কমলালয়ার লাবণা শ্রী, চঞ্চলতা মরজগতের ধশ্ম | এখানে 
সকলই ছায়া-চঞ্চল গতিশীল । অবিরত পরিবর্তনশীল নশ্বর সংসারের 
কোন বিষয়েরই স্থিরত্তা নাই, কেবল মৃত্যুই একমাত্র নিশ্চিত । 
ছায়া যেমন কায়ার অনুগামী, ম্বতাুও জীবের তদ্ধপ। জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্য্যন্ত “মৃত্যু' জীবের নিতা-সহচর। শান্তে বলে; 
স্মত্য জম্মবতাহ লীল্প দেহেন সহ জাযস়তে। 


অহ্যবাব্দ শতান্তে ঝা ম্ৃতুযুন্ৈ প্রারপিশাংপুবঃ | 
( ভাগবত) ১*| ১২৬১) 


সুতরাং এই অবশ্রন্তাবী প্রাপ্তব্ মৃত্যুর সম্বন্ধে সকলেরই পুরব্ব হইতে 
সতর্ক থাকা এবং কথক্চিত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া রাখ! একান্ত কর্তব্য। 


৪০ 


মনা বলহুত্ন্া | 


কেন না, না ডাকিলেও এই জনাহুত অতিথি এক তিথিতে সকলেরই 
দ্বারস্থ হইবে । মৃত্রার কালাকাল বিচার নাই, সে কম্মের অপেক্ষা 
করে না, কাহারও স্রূপ কুরূপ দেখে না, তোষামোদ প্রলোভনে 
ভোলে না, রাজা প্রজ্ঞা ধনী নির্ধনী সকলেই তাহার কাছে সমান । 
তাই সময় থাকিতে সকলেরই পথের পাথেয় একমাত্র ধশ্ম-ধন 
সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্তবা,। মুৃতার যেমন কালাকাল বিচার ন:ই, 
ধম্মকশ্টেরও তদ্রপ কোন ক'লাকাল বিচার থাকিতে পারেনা 
জীব ত' সব্বদাই মৃহ্তার করাল মুখে দণ্ডায়মান | যথা, 


“২লদাহি শর্সহ্য শ্রিদমৈল শ্োোভ্ডলা। 
আদা লল্লো আত্যসুশ্ধে অভিন্গুত্তে ॥৮ 


যে দিন যায়--সেদিন আর ফিরিয়া আসে না, দিনের 
প্রাতীক্ষা করা বৃথ, দিন দিন করিয়া একদিন সেই দিন হইবে যেদিন 
দীন আর ধনী একই শ্মশান-শযায় শেষ-শয়ণ করিবে; তবে কিসের 
দন্ত, কিসের অভিমান অহঙ্কার, তবুও দেহের এত গরব কেন ? 
আমার আমার মার্কা অনিত্য বিষয়ের উপর এন জোর দেই কেন? 


“ঘনাস্মুর্নস্ট্ার্তি পশ্ঠতাহ প্রতিদিনহ 
আতিক ম্মিনসগু, 
প্রজ্যাম্ত্াস্ি গতাঃ গুননল্ নন লিআসাঃ 
বগাজে। আজগচ্ভ্ডক্কষক্$। 
শাঙ্ষদী ত্োাম্রতল্জ্ভক্ষপলা। 
ন্বিন্যুতলঙ তীব্রনহ 0৮ 


৪১ 


বন িহস্থ্য | 


বিছ্যাতের মত চঞ্চল জীবন, কাল জগদভক্ষক, ধন জন 
তরঙক্ষভক্ষের মত চঞ্চল । সাগরের উপরেই চঞ্চল বীচিসাপ। নীচে 
নিধর নিস্তবূতার মাঝে অনেক ধনরহই আছে, নচীকেতা যেমন 
মুহ্রার দুয়ার হইতে অমৃত আনিয়া ভগতে বিলাইয়া দিয়াছিল, 
আমরাও তাহার মত সেই অমতের সন্ধান পাব নাকেন? মুত্ভার 
মুখোসটাই কিন্তুতকিমাকার বস্ত্রত; মুন মঙ্গলনয়ের মঙ্গলবিধান, 
ভ্রার অধীপতি যম স্বয়ং ধর্মরাভ। ধন্বের অন্ঠশাসন ধাহারা মানিয়। 
চালেন, মরণে ভাহারা ভীত হবেন কেন? মুত্কা যে আনন্দধানের 
বিজ্ঞয় তোরণদ্বার। তাবে মরণে এত ভয় কেন 1 


ধতৃ)শয়। 

দেখা যায় এ ক্তগাতে কেহই মরিতে চায় না, রোগে, 
শোকে, জরায় বাদ্ধকো ভীবের পঞ্রাস্তি ভগ্র, তথাপি কেহই 
মরতে চাহে না, মৃত্তার নাম শুনিলেই আতঙ্ষে শিহরিয়। উঠে। 
অরণ-ভয় জীবের সহজাত সংস্কার । এই মৃহ্বার হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাবার জন্য জীবের কাতই না চেষ্টা-কতষ না আয়োজন! 
মাতক্রোড়ে ভয়ার্ধ শির মাভ এই যে শরীরটাকে আমরা আকড়াইয়া 
ধরিয়া থাকি, চিরদিন কি তাহ] ধরিয়া রাখিতে পারি? পারি না, 
কেউ পারে নাই। প্রতি মুহুর্তে জীবন-বাতির তৈল শু হইয়া 
আলো ক্ষীণ হইতেছে £ কালের হুর্দমা-ক্লোভ অবিশ্রান্ত গতিতে 


৮৯ 
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চলিতে আচ্ছে এবং চলিতে থাকিবেও। উহ্ভার গভিরোধ করিতে 
যাওয়া বুথ! ॥ মৃত্রাও পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। চুড়ান্ত 
পরিবর্তনই মৃচুয নামে কথিত হয়। 

“আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে, 
এমন কি সামাম্থ বিষয় চিন্তা ঘারাও শারিরীক কোষ সমুহের ধ্বংস 
হইয়া নন নৃতন কোষ সমুহের পি করিতেছে । আমাদের মস্তিষ্ক 
ত্রিশ কোটি স্সায়ুকেন্দর মাছে, তাহাদের প্রতোকটির এক একটি 
স্বতস্থ কাধাস্থ্প। প্রতোক কেন্্র ষাট দিন মাত্র জীবিত থকে ং 
্রতরাং একটি মন্ষ্যের সনস্ত মস্তক্টি ছুই মাসে পরিলভিভ হইয়া 
যাইতেছে |” ক কিন্ত বাহিরে আমর! কোনও প্রমাণ পাইতেছি নাও 
এবম্প্রকার পরিবর্ঠন প্রতিমৃভর্কেট হইতেছে | স্মতরাং প্রতিযুহত্ণেই 
মার ক্রিয়া আমাদের ভিতর হঈনেছে | কিন্তু বাহিরে আমরা তাহ। 
প্রভাক্ষ বুঝিতে পারিতহছি ন', বা লক্ষা করিতেছি না! । এমনি ভাবে 
তিলে তিলে পারব্তিহ হইয়। একদিন বার্ধকোর শেষ সন্ধায় জীবন 
উপনীত হইবে | কক জ্ঞানীগণ ইহা অবগত হইয়া বিচলিত হন না। 
যেমন একটি ফুলের কুঁড়ি দিন দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে একদিন 
পূর্ণরসে পৃণগন্ধে প্রন্ফুটিত হয়! আবার বাসি হইলেই ফুলের 
পাপড়ীগুলি ঝরিয়া ফুলটি শুকায়া বা মরিয়া যাইবে: কিন্তু তাহাতে 
তাক্কার ক্ষতি কি? ফুল বরিয়। স্ু-রসাল ফলের স্থষ্টি করিবে। 
জগতের এই ভাঙ্গা গঢ়া না থাকিলে স্থবিরের আর্তনাদে ব্রহ্মাণ্ড 





রর বাইওকে মিক মেটোরিয়া মেডিক1। 
** শীতাশন্ধিভীর অধ্যায় ১৩ শ্লোক । 


৪8৩ 


সমন হ্ন্য। 


বধির হইত না কি? জগত নিত্য নৃতন রসে প্রশ্ষুটিত বলিয়াইভ এত 
সুন্দর দেখায় । জগংপ্রসবিনী মা মোহিনী মৃত্তিতে প্রসব করিয়া 
জননীর শীস্ত মুত্িতে পালন করেন, আবার সংহারিনী মুিতে সংহার 
করেন। তাই এক হাতে মায়ের উলজ কপাণ অন্ট হাতে অভয়দান। 


মৃত্যু কি? 
মন্ব্য যেনন জীর্ণ-বঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ববক নৃতন বস্ত্র পরিধান 
করে, দেহীও তদ্ধপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ পূর্ণবক অন্ত অতিনব দেহ 
ধারণ করিয়া থাকে । 1এই অভিনব দেহ অর্থে অন্য একটা শ্ুলদেহ 
বুঝিতে হইবে না। সেরূপ হইলে স্বর্গ নরক প্রভৃতি যাবতীয় 
ভোগালোক মিথা, এবং শ্রাদ্ধ সপিন্তীকরণ প্রভৃতি তাবৎ 
পারলৌকিক কার্যাই নিরর্থক হয়া উঠে: এই অভিনব দেহ অর্থে 
আতিবাঠিকদেহ। স্ুলদেহ হইতে জীবায্মার প্রয়ানই ম্বভা। জীবাম্মা 
স্ুলদ্হেকে ত্যাগ করিয়া এক মুভূর্ বিদেহাবস্থায় থাকে না, তাই 
জীবাজ্বার এক নাম দেহী। গরুড়-পুরাণে উত্তরখণ্ডে উক্ত আছে 
হাহ] তুশজলেক্কেব দেহী কুম্াপুহগোন্স্ঃ 1 
অর্থাৎ জলৌকা (জোক ) ভুণ হইতে তৃণান্তরে যাঈতে 
হইলে যেমন এক তৃণকে মাশ্রয় করিয়া পুর্ব তুণকে সম্পূণ তাগ 
করে, তত্রপ জীবাতজ্মাও এক দেহকে আশ্রয় করিয়। দেহান্তর গ্রহণ 
+ বাসাংসি জীণানি ঘণ। বিশ্বায় নবানি গন্রাতি নযোভপরাীণি। 
তা] শ্পীগাণি বিহায় জীর্ণাগ্ানি সংযাতি নধানি দেহী ॥ (শীভা) ২। ২২ 


০১০ 


ন্ল-্হস্লযা। 


করিয়! থাকে । জীব যে স্বতাবাপন্ন হইয়া অদষ্টবশে প্রকাশ পায়, 
সেই অনষ্-নাশে স্বীয় স্বতাবেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং এই 
পরিবর্তনের সঙ্গেই স্থুলদেহেরও বিনাশ হইয়া থাকে । এই পরিবর্তন 
অবস্থাকেই ম্বতা কহে । জীবের পরমারু যাহা লিঙ্গ-শরীরের সব্বা 
নামে অভিহীত হইয়া থাকে তাহাকেই জীবের ভোগ্যতেজঃ বা আয়ু 
কহিয়া থাকে। ৃ 

যতদিন ভ্ীবের ভোগবাসনা' থাকে ততদিন তাহার এই 
ভোঁগ-শরীরও থাকে । জীব স্ুলশরীরে যে বিষয়ে ভাবনা প্রযতাদি 
করিয়া! থাকে, মৃত্ঠার পর সৃক্ষন ইন্ড্রিয়ানুভৃতি লইয়া ভোগ্য-লোকে 
তাহাই ভোগ করিয়া থাকে । সুতরাং জীবের কণ্ম, সংস্কার, ভাবনা 
প্রযস্ত্রানান্ুসারেই মৃত কাহারও নিকট ভয়াল, কাহারও নিকট 
দয়াল হয়। ধীহারা এই জগংকে এক অখণ্ড প্রেমময়ের সত্ব বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়াছেন, মরণ তাহাদের নিকটই মঙ্গলময়ের মক্ষলবিধান 
এবং শান্তির আবাসম্থল। তাই প্রেমিক কবি হাফেজ গাহিয়াছেন £-_ 


£ম্মেন্নিত্য উছ্যান্সে সেহ পুস্প-বিল্লাজিজ 
ল্েস্ত্য! ভাহান্লি তুক্ি স্মক্রণি ন্নিশ্ডিভ। 
ক্কোনকূাপে অতি্রন্ম কল্সিলে তোমাশ্র 
শনহক্প হইবে আম্প১ হ্যাক খাস ॥% 
মৃতু অর্থে পরিবর্তন হইলেও সম্পূর্ণভাবে আমূল পরিবর্তন 
নহে, যাহাতে জীবের ব্যক্তিগত চরিজ্র একেবারে বিনষ্ট বা পরিবস্তিত 
হইয়। যায়। মৃত জীবের ক্রম উন্নতি ও আত্মার অনন্তঙ্ীবন লাভ 
এবং অনন্য অনুভূতির উপায় স্বরূপ বলিয়া মহাপূরুষগণ কীর্ন 


৪৫ 


হস্লগক্নহহ্যা। 


কারেন। যেমন একটি ফুল মরিয়া একটি সু-রসাল ফলের স্থি 
করে। আবার এ ফলে অসংখা ফুল ফলের স্থতি করে। বিবর্ধনবাদ 
সর্বনবাদী সম্মত মত। ক্রমোন্নতির পথে সকলেই পূর্ণহ্থের দিকে 
প্রধাবিত। তাই চৌরাধী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর শেষ্ট মনুষাজন্ম 
-লাভের কথা শান্তে উল্লিখিত আছে । মরণ বলিলেই আামরা 
বাক্তিগত ভীবানের আবস্থা ও আবাসম্থলের মাত্র একটা পরিবন্ঠন 
বৃঝিয়া থকি । সকল জিনিষ পুনঃ পুনঃ জন্মাইহেছে ৪ মরিতেছে। 
বিশ্ব-সংসারই জীবন-মরনের লীলাড়ুনি। প্রকৃতি হয় চঞ্চলা, 
চঞ্চলতাই প্রকৃতির স্বভাব, স্বভাবের আর কোন হেতু নাই; স্তরাং 
যন্দিত না প্রকৃতি মহাকালের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, ততদিন 
অবাহত গতিতে এ সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতেই থাকিবে । 

্রধাকর যেমন কত আশা, কত প্রেম, কত ভালবাসা বুকে 
বহিযা যৌবনের অভিসারে এক এক কলা করিয়া পা বাড়ায় 
একদিন যোলকলায় ষোডডশীরূপে পুর্ণযৌবনে উপনীত হয়, জীবের 
ভীবনও ঠিক £তমনি ভাবে কত আশা, কত ভালবাসা, কত লালসা 
আরও কতকি বুকে বহিয়! একদিন পৃণযৌবনে পদার্পন করে। 
এক্ট ঘৌবানেই দেহের, মনের এবং ইন্দিয়গণের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। 
আবার কুল্লাননা কলানিধি যেমন প্রিয়তমের সঙ্ধান না পাইয়া মানমুখে 
অবপ্তষঠন টানিয়া একদিন আমানিশার অন্ধকার কুটিরে প্রবেশ করে, 
জীবাত্মর পূর্ণ অধিকার শরীরে ও মানসরাজো দট পতিত হইয়া 
তেননি পুর্ণযৌবন হইতেই পরিবর্তনের শৃত্রপাত হয়। দিন দিন 
করিয়া গুতিদিন ইন্দিরতকি শিণিল হইয়া! আসে এবং মনোরুন্তির 


হনন্রঞ-বহুস্থ্য | 


ধ্বংস হয়। আর উক্দ্রিয়গণ সহ জীবাস্তা ভাতি সম্তর্পণে দিনমনির 
অস্তাচলে গমনের শ্যায় প্রশান্ত গাস্থযো ন্বীয় পরিণামের দিকে 
অগ্রসর হয়। 
বাদ্ধকো যখন উন্ছ্রিয়বুছি ও মনোবুকিসনুহ নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে, দেহ আর উন্নতিশীল আহ্কার সতিত সমানে চলিয়া উঠিতে 
পাকুর না, তখন আল্মা পাঞ্চভোতঠিক অন্গমফ্ণ দেহ অকন্ধণা € ভোগের 
অন্নপযুক্ত দেখিয়া মুত্ালগ্র উ-শ্থিত হইলে উহা পরিত্যাগ পূর্বক 
স্যপ্ষমদেহ ধারণ করতঃ আধাগ্িক জগতে বিচরণ করিতে যান। তখন 
্বলদেহ আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মাকে তাপনার মাঝে টানিয়া রাখিতে 
চায়। উভয়ের টানাটানির প্রভাবে জীবের সুতার পুবক্ষণে নানাবিধ 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের বিকুতভাব দেখা যায়। অনেকে হয়ত জীবের এরূপ 
স্বভ্তালক্ষণ দেখিয়া তাহা রোগীর মৃত্ঠা-যন্তরণ বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু গুকৃতপক্ষে উহ্থা স্াঙ্ঠার মৃত্বা- 
যাতনা না হইয়া আজ্মার মুক্ত হইবার ভুল আপ্রণ 
চেষ্টার লক্ষণই বটে। আনরা বাহিরে রোগীর 
শরীরের সঙ্কোচ, চোখের জল, নিঃম্াসের ক্রেশ ইতাদি কষ্টকর 
লক্ষণগুলি দেখিয়া উদ রোগীর মৃত্া-যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করি। 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উদ্ব! তাঙ্ার যন্ত্রণার লক্ষণ না হইয়া উহা তাহার 
অন্তরাত্থার অনির্ননচলীয় আনন্দের বহিবিকাশের লক্ষণই বটে। 
₹লোকের স্বৃত শরীরের প্রতি লক্ষা করিলে দেখা যায় যেন, তখন 
পর্যান্তও সেই মুখ খানা হাসিমাথা। কি যেন এক ্ব্গীয়দীপ্তি 
অপার্থিব শান্তি ও আনন্দের নুস্পষ্ট রেখা তড়িতের মত তাহার 


মৃত্রু-যগ্ধণা । 


৪৭ 


সম ্লহস্য। 


মুখমণ্ডলে খেলিতেছে ৷ ইহা দেখিয়া মনে হয় নাকি যে, মরণের 
মত সুখ নাই, মরণ-বধূর মুখ দেখিয়া তখন কি বলা যাইতে পারে না 
যে জীবন-বাসরে এমন অবসরটী আার পাওয়া যায় না। 

জীবনের শেষমুছু্ে জীবাত্বার মাধাজ্সিকজ্ঞান ও ইন্দিয়ান্- 
ভূতি পূর্ববাপেক্ষা শতগুণ বদ্ধিত হয়। এবং স্মদূর ভবিষ্যতের 
আলেখা, অন্ত ভাম্বর বৈভব ও ভবিষাশ আবাসভুমির দৃশ্য তাহার 
দৃন্টিপথে প্রতিকলিত হইতে থাকে | এই দৃশ্য দেখিয়া স্বীয় কশ্ম- 
ফলানুসারে কেহবা হম কেহবা বিমধ কেহকা ভীত, চকিত অপরাধীর 
ম্যায় সন্ধাস্থিত হয়, আর কেহবা আনন্দিত, আহলাদিত হইয়া 
দিবাদেহে আপনাকে স্খান্থিত মনে করে। 


& ৮" 


কাল-নিদ্রা 

মৃকার ক্রিয়া দই প্রক্কারে হয়া থাকে। এক সঙ্গানে অপর 
অজ্ছানে। মু্ভার পুববযুভাকে সমস্ত ইন্দিয়বুতি তেলহীন ব্তিকার ম্যায় 
জুলিয়া পুনঃ নাশুজ হস্টয়া একগুকার গভ'র নিদ্'র ভাব আনয়ন 
করে। জ্ঞানীগণ এই সনয়ে সঙগাগ থাকিতে চেষ্টা করিবেন, তখন 
আন্ুভন হ্টবে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া ঘুম আসিতেছে, 
কিছুতে যেন আর নিজকে সঙ্ঞাগ রাপিহে পারিতেছে না। তবুও 
জোরপূর্বক সচভন থাকিয়া স্বীয় ইন্ট-ধানে নিম থাকিতে হইবে। 
কেন না মরণ সনয়ে যে, যে ভাবকে ্মরণপূর্ববক দেহভাাগ করিবে 
সে তন্তারকেই পাপু হঈবে। ভাই শীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে 

বলিয়াছিলেন, £-- 
আংআং লাপি স্মল্লণ জ্ভাজং ভাযজতভান্ডে কলেবল্সম্‌। 
তং তন্মেতৈতি কোীন্তেম্! দা তদ্ভালভ্ভালিতঃ॥ 
( শত জাত) 
তখন দেখিতে পাইবে যেন রক্ত-মাংসময় দেহটা ছাড়িয়া 
পরমানন্দময় অমর ভীবন লাভ করিতে যাইতেছচি। যেখানে 
জগতের বাদ বিসম্বাদ, সকলই জ্রানগোচর হইবে, সুখের. রতস্থা 
বুঝিতে পারিবে । করণে ব্ব্থীয় শান্ছির নুর-লহরী, নয়নে বিশ্ব- 
বিমোহন কত তাডিনর দশ্য-_বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমের ভিতর 
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দিয়া দেখিতে যেমন সুন্দর নান! রকমের রং দেখা যায়, সেইরূপ 
দেখিতে পাইবে । বাস্ত এবং অন্যর্জগতের বিষয় সকল তখন যুগপৎ 
প্রতাক্ষ অন্ড়াতির মধো আসিবে । মনে হইবে যেন বিশ্বসংসার 
একটা অববিশ্রান্ত স্রর-কহরী, আমি যেন সঙ্গীতের জআোতে ভাসিয়া 
যাইভেছি। মৃত্যুনয়ে এদেশে প্রবাদ মাছে বদ্ধস্থানে মৃত্যু হওয়া 
শুভ নয়, তাই বলিয়া! আসন্ন সময়ে তাহাকে টানাটানি কর! 
নিতান্তই অন্নচিত । ইহাতে তাহার প্রয়ানের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে । 
অজ্কানতঃ যাহাদের মৃত্া হয় তাহার! প্রকৃতির নিয়মে মৃতুার পরে 
চেতনা পাইয়! থাকে । অবশ্থন্তরে পড়িয়া কিছু সনয়ের জন্য 
স্বপ্রোথিতের শ্যায় বিচরণ করে। স্ুক্ষ-ভগতে অনেক স্ুঙ্স-দেহধারী 
আল্ঘা আছে, মুক্য-সনয়ে তাহারা মৃতকে সঙ্গে করিয়া নিয়ে যায়। 


দেহের মায়ী ৷ 

মানবের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাও চৈতন্যের রাজো 
অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকে । যখন সেঈ সুক্ষমাতিমথক্ষম আত্মা 
মুত-বিস্টাময় লালসাপূর্ণ এই জখন্য বাসনা কামনার আশ্রয়স্থল স্থুল 
আধার হইতে আপনার সেই মহীয়ান, গরীয়ান স্বরূপের দিকে 
অগ্রসর হঈতে থাকে; তখন এই পৃতিগন্ধময় জড়দেহ্ অতি অপবিত্র 
অতি দ্বণ্য বলিয়াই তাহার নিকট বোধ হয় । তখন সেই অনার-দেহ 
আর আত্মার কোন কাজেই আসে না কিন্তু যে শরীরের সঙ্গে সে 
এতদিন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়! সুখ-ছুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, হাসি- 
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কার্ায় ঘর-কল্পা করিয়া আসিল, আজ হঠাং সেই আজন্মধদ্ধুর নিশ্মম 
বিয়োগ যাতনা সে কি করিয়! সহিবে 1? তাই, তখনও হাদয়ু, ধমণী, 
মস্তিষ্ক প্রভৃতি শারীরিক ষক্ত্রসমূহ আত্মাকে দেহ হইতে ছাড়িয়াও 
ছাড়িতে চাহে ন1। আলিঙ্গনবদ্ধ পেশীমণগ্ডুলী, আপনার সঙ্কোচ 
প্রসারিশীশক্তি, গতি-আদান-প্রদান-শক্তি তখনও করিতে চাহে। 
ধনণী, হাংপিপু প্রভৃতি রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র তখ্নও জীবর্নী-শক্তির জন্য 
লালাইত ; শিরায় শিরায় তখনও 'অন্তভূতি, মস্তিষ্ক তাহার বুদ্ধিবৃস্তি 
এবং দেহায্মকজ্ঞানকে ধরিয়া রাখিতে চাহে । মাতৃজঠরে মিলিত 
সেই ছুই বন্ধু-_দেহ আর আয! উদ্ভয়ে উভয়ের আসন্ন অবশ্থান্তাবী 
বিচ্ছেদকে নিবারণ করিতে চাক! এইকপে মৃত্াকালে উভয়ের 
আকর্ষণ বিকর্ষণে দেহে নানারূপ অঙ্গবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । সে সময়ে দেহাম্মবোধের বা শারীরিক বাধির যন্ত্রণা 
অনুদ্ভবের জ্ঞান থাকে না, মন সে অনুভূতির অনেক উদ্ে 
উঠিয়া যায়। 
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মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আভ্যন্তরীণ অবস্থা। 

মূলাধার পদ্মই জীবের শক্কিকেন্্র। এই মূলাধারে দ্বিমুখ- 
বিশিষ্ট সাদ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি কুগুলিনী-শক্তি এক মুখ ব্রহ্মবিবরে 
রাখিয়া ত্রন্মদ্বার রোধ করতঃ নিদ্রা যাইতেছেন ; আর তন্যপুখ যাহা 
দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর হ্যায় জবস্থান করিতেছে, তাহ! হইতেই জীবের 
শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হইতেছে । এই শ্বাঁস-প্রশ্বাসই জীবের প্রাণ। 
শ্বাস বায়ুর নির্গনকালে “হং” কার ও প্রবেশকালে “সঃ” কার] 
উচ্চারিত হয়। যথা, “হং কারেণ বহির্ধাতি, সঃকারেণ বিশেৎপুনঃ ॥৮ 
এই "হং" ভিতর হইতে সতের অংশ টানিয়! লইয়া! বাহির জগতে 
ঢালিয়! দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ$তা। সাধন করিতেছে ; আর “সঃ” 
বাহিরের ন্দপ, রন ও গন্ধ প্রভৃতি ভিতরে টানিয়া লইয়া সতের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে । “হং" শিব বা চেতন্য পুরুষ 
বা ম্বত্যু। আর “সঃ” অর্থে শক্তি বা প্রকৃতি অথবা জীবনী-শক্তি 
“হং"কাররূপে নিশ্বাস যদি শক্তিরূপা “স”কার দ্বারা ভিতরে পুনঃ 
আকধিত ন1 হয়, তবেই জীবের মৃত্যু। “হংস” শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন, 
এই হংসই জীবের জীবাক্মা। 

নুলাধার হইতে হংসধ্বনি উিত হইয়া! জীবাধার হাদপঞ্সে 
( অনাহভকমলে ) ধ্বনিত হইতেছে । নাভীর উদ্ধদিকে প্রাণবায় 
আর নিয়দিকে অপাণবায়ু। এই ছুই বায়ু একত্র হইয় উদ্ধমুখীন | 
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হইলেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। পঞ্চগ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেক্দির, পঞ্চ- 
কম্মেন্দ্রিয, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাত্ম। মহা- 
তেজোময় হইয়া ক্রমশঃ উদ্ধগমণোন্ুখী হন ; এবং ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, 
মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং ললনাচক্রভেদ করিয়া জ্রঘয়ের মধ্যে 
আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ হয়। এই সময়েই রোগীর শিবনেত্র হইয়া থাকে। 
সৌভাগ্যবান পুরুবই উহার পরমুহূর্তে মাতেজের সহিত ত্রহ্মরন্ত- 
ভেদ করতঃ স্থুলদেহ হইতে বহির্গত হন। মধ্যম আধিকারীর 
প্রা্থবায় উদানবায়ুর সহিত দক্ষিণ নাসাপথ দ্বারা, এবং নিন্দ- 
অধিকারীর বাম নাসাপথ ছারা বহির্গত হইয়া থাকে। জীবদেহে 
এক একটি পদ্ম এক একটি শক্তিকেন্দ্র। 

উদ্দান বায়ুর সহিত প্রাণবায়ু যখন দৈহিক সমস্ত শক্তিসহ 
উদ্ধমুখীন হইতে থাকে তখন উক্ত এক একটি পদ্ম পরিত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে উক্ত শক্তিকেন্দ্রগুলিও শক্তিহীন, অসার এবং শীতল হিমবং 
হইয়া যায়। মুলাধার পূথ্থিতত্বের স্থান এবং পর পরগুলি যথাক্রমে 
জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশতত্বের স্থান। মনিপুরে ব্রন্গগ্রন্থি 
অনাহতে বিষুগ্রন্থি, আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রস্থি যথাক্রমে ভেদ করিয়া 
অনন্তর সোমচক্রের মধ্য দিয়া সুযুয্ামুখের নীচে কবাটম্বরূপ অর্ধ- 
চন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করতঃ ব্রহ্মরন্ধস্থিত সহত্রদল কমলে পরম 
পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া উত্তম অধিকারীর আত্মা দেহ হইতে 
বহির্গত হয়, আর মধ্যম অধিকারীর আত্মা দক্ষিণ এবং নিয়-অধি- 
কারীর আত্মা বামনাসাপথে বহির্গত হয় । এই মৃত্যুসময়ে মৃতের 
মস্তিষ্কের চারিদিকে একপ্রকার অতি সক্ষম লিদ্ধ জ্যোতিক্মান্‌ মণ্ডল 
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প্রকাশ পায়। মৃতের মন্তিদ্ধের উদ্ধাধংপিণ্ডের গভীরতম অংশগুলি 
বিকশিত হয়। জীবন্ত অবস্থায়, যে জীবনী তড়িৎ ও চৌন্বকিক- 
শক্তি শরীরের অধঃস্তন বৃত্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়া ছুটিত, তাহা 
শতগুণ বন্ধিত হইয়া কেবল মস্তিক্ষে আশ্রয় লয় ; অর্থাৎ স্বাভাবিক 
সুস্থ ও জীবস্তু অবস্থা অপেক্ষা তখন অন্যান্য শারীরিক বৃত্তি শতগুণ। 
বদ্ধিত হয়। শ্ুল শরীর ধ্বংস হইলেই তাহার পরক্ষণে এরূপ বৃদ্ধি, 
সকল জীবের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। 

জীবের সর্বনতোভাবে মৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তদীল়। 
সর্ববাঙ্গ, মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্িযবৃত্তি হইতে অনুভূতি, তাড়িত, চৌন্বকিক- 
প্রভৃতি শক্তি আকৃষ্ট হইয়। শিরোমগ্ডলের বহির্ভাগে জ্যোতিম্মান- 
মণ্ডলের গঠন করে। শরীরের নিম্নতাগ যতই শীতল ও মলিন 
হইতে থাকে সেই পরিমাণে উদ্ধভাগে উক্ত জ্যেতিত্মানমগ্ডলের 
দীপ্তিও ক্রমশঃ ততই বদ্ধিত হইতে থাকে। ধাহাদের আধ্যান্সিক দৃষ্টি 
খুলিয়াছে তাহারা তাহাদের মৃত্যুসময় নিজ নিজ মস্তকের চারিদিকে 
সু্মব্যোমে আপন মস্তকের অনুরূপ অন্য আর একটি মস্তাকের একটি 
সুস্পষ্ট সৃন্মনরেক্ষা দেখিতে পান; কিন্তু যাহার! একেবারে আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিবিহীন, তাহাদের পক্ষে এরূপ দর্শন অসম্ভব। কেন না, 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই আধ্যাত্মিকতত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে । ইহাই 
নিয়ম, অন্যথা অসন্তব। 

ক্রমে ব্রমে সেই জ্যোতিম্মান্‌ মণ্ডলের অস্পষ্ট রেখাটা, বেশ 
সুস্পষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে সেই জ্যোতিঃরাশি ঘনীভূত হইয়া একটি 
আলোকময় মস্তকের সি করে। ঠিক মাতৃ-জঠরে যেরূপ ভাবে 
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স্থলদেহটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একাধিকক্রমে বন্ধিত হইয়া থাকে, এই 
আতিবাহিক দেহেরও আধ্যাত্মিক-জগতে জন্ম ও নুষ্্ম অন্গ প্রত্যঙ্গাদির 
গঠনক্রিয়া তন্জরপ ভাবেই হইয়া থাকে । মায়ের নাতী, রঙ্জু-বেষটিত 
হইয়া! যেমন জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, দৈহিক তাড়িৎ-তস্তদ্বাঝা পরিবেষ্টিত 
হইয়া তত্রপভাবে আনিবাহিক দেহেরও জন্ম হইয়া থাকে। যখন 
এ জ্যোতিশ্ময় মগ্ডলটার গঠনকাধ্য চলিতে থাকে, সেই সময় উত্ত 
মস্তক নিহত কিরণমালার ভিতর একটি দ্রুত কম্পন উতিত হয়। 
জ্যোতির্ময় মণ্ডলটা যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই সেই কম্পন 
মন্দীভূত হয়। সেই জ্যোতিঃরাশির উপাদান গুলি, যাহা মৃত্যুঘঘটনার 
আদি অবস্থা হইতে শরীরের অপরাপর অংশ সমাকৃষ্ট হইয়। মস্তিক্ধে 
সমবেত হয় এবং যে সকল সুত্মম উপাদান হইতে এই তেজঃপুণ্ের 
উৎপত্তি হয়, তাহা! সার্বভৌম সংমিশ্রণ-শক্তির বলে ব্রক্মতেজের 
সহিত অবিযোজ্যভাবে সংমিলিত আছে । এবং যে শক্তির বলে 
নিখিল-বিশ্বের পরমাণুসমূহ পরিচালিত সেই শক্তির বশবর্তী হইয়াই 
এ শারটুরিকতত্ব বা উপাদানপুগ্ত উপরোক্ত ছায়ামগ্ডল গঠন করে। 
একই শক্তির বশবগ্া হইয়া ঠিক একইভাবে সেই একই- 
রূপে জ্যোতিক্ষান্‌ উপাদানে মবৃতশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুকরণ করিয়! 
অবিকল তদনুরূপ একটি সব্বাঙ্গীন ছায়া বা সক্দ্রদেহ গঠিত হয় । 
ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্বা যে 
উপাদানে গঠিত, তাহার পরমাণুর সমষ্টির ভিতরও তদনুরূপ একটি 
অন্তরঙ্গতা বিদ্ধমান আছে। তাহাদের পরম্পরের ভিতর এমন 
অভেগ্চ মিলনের আকাঙ্! বর্তমান আছে, যাহার বলে মধ্যাত্মিক 
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পরনাণু ঠিক জড় পরমাণুর মত ধন্প্রবিশিষ্ট না হইলেও মৃত্যুর পর 
সর্ববাজন্রন্দর করিয়া একটি আতিবাহিক সৃক্ষমদেহ গঠন করিতে সমর্থ 
হয়। স্থুলশরীরে যদি কোন অঙ্গ বৈকল্যদোষ দৃষ্ট হয়, তবে সেই 
আতিবাহিকদেহে তদন্ুরূপ কোনও দোষ থাকে না। এই নিমিত্ত 
সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের অন্তনিহিত স্বাভাবিক ধশ্মান্ুসারে আত্ম অবাধে 
এবং অস্ক্ষচে নিয়ত উন্নতির পথে ধাবমান হইতে সক্ষম হয়। 


সবত্যুর পরবর্তী অবস্থা। 

সুক্ষাদেহটীর গঠন কার্ধ্য শেষ হইলে জীবাত্মা জ্যোতির্য়- 
দেহ ধারণপুর্ববক শবদেহের মস্তকের উপর দ্াড়াইয়া থাকে । কিন্তু 
এতদিনের ভালবাসা নিবিড় সন্বন্ধ যাহার সঙ্গে, ত্বচে ত্বচে অণুতে 
পরমাথুতে জড়িত ছিল-_সেই ধূল্লবনুষ্ঠিত জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালময় 
এতদিনের শত সোহাগের বন্ধু দেহখানাকে ছাড়িয়া! জীহাত্বা এই 
অভিনব দিব্যবপু ধারণ করিয়া সুদুরের সুখময় কুঞ্-কুটারে যাইতেও 
ষেন “আধ পা! যায় প্রিয়া ফিরি ফিরি চায়” এমনটাভাবে অতি- 
সন্তর্পনে তাহার বিলাসের পুরাতন ত্যক্ত কুটারখানি ছাড়িয়াও ছাড়িতে 
চাহে না। আতিবাহিকদেহের আকাশস্থ চরণের সঙ্গে আর শব- 
দেহের মস্তুকের সঙ্গে একটা তাড়িতশক্তি তখন পর্যন্তও খেলিতে 
থাকে । ভখন পর্যন্তও এই তাড়িং-রজ্জু উভয়ের বন্ধন অচ্ছেস্ঠ 
রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। 
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জীব নাতী-রজ্জু গলাম্ম পড়িয়া যেরূপে মাতৃগর্ভ হইতে 
নিক্ষান্ত হয়, মরণের পর অতিক্ডিয়রাজ্যেও ঠীক তর্প সুক্ষম 
জ্যোতির্য়-রজ্জু বেষ্টিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে জন্মগ্রহণ করে। 
ইহাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহাকে আমরা মরণ বলি, তাহা 
একটা নবজন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নুক্্স তাড়িৎ-তন্ত কিছু 
সময়ের জন্য মৃতদেহ এবং আতিবাহিকদদেহকে পরষ্পর সংযুক্ত করিয়া 
রাখে । এই নিমিত্তই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অগ্নিসংকার বা কবরাদি 
দিবার ব্যবস্থা নাই । যতক্ষণ পধ্যস্ত এ রজ্জু ছিন্ন হইয়া না যাইবে, 
ততক্ষণের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয় নাই, এ অবস্থা হইতে সে 
এই দেহে পুনঃ প্রবৃষ্ট হইতেও পারে । এমন দৃষ্টান্ত আমরা! অনেক 
দেখিয়া থাকি। নুক্মণশরীরের এই নাতী-রজ্জু অবস্থাভেদে অল্প 
অথবা দীর্ঘকাল সয় স্থায়ী হয়। উহা দ্বারা উভয় শরীরের ভিতর 
পরস্পর অনুভূতি ও অভিজ্ঞানের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। সমাধি 
(09151605% ) যোগনিদ্রা (019175958006) প্রভৃতি যোগাত্মক 
ব্যাপারে অপরক্ষ বা অতিক্দ্িয় বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতে 
পারে। এই জন্য মত্তভূমিতে গিরি-গুহায় অবস্থান করিয়াও 
ভারতীয় আর্য-খধিগণ সপ্তধিমগুলের আতভ্যন্তরীণঅবস্থার বিষয় 
অবগত হইয়া, চন্দ্রে, সুর্ধ্যে, গ্রহ-উপগ্রহে লোকলোকাস্তরে বিচরণ 
করিয়া আমাদের বাহাচক্ষুর অতীত অসংখ্য অজ্জেয় তত্ব অনেক 
কল্পনাতীত স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কাহিনী আমাদের শাস্ত্রে গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন । যে সুক্্-নাভী-রজ্ছু লইয়া আতিবাহিক 
দেহের জন্ম হয়, তদ্ধারা মানব বিশ্ব-জননীর অমৃতময়ী জীবনীধারা 
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পান করিতে সমর্থ হয়। এবং সেই নাভীর ক্ষুদ্রবিবরের মধ্য দিয়াই 
মানব প্রকৃতির রহস্যময় কর্মশালায় প্রবেশ করিয়া থাকে । 

আত্মা সম্পূর্ণরূপে স্থুলদেহের পাশ কাটাইয়া! বিচ্ছিন্ন হইলে 
তীয় সুক্্রদেহ নিরাশ্রয় ও নিরাবলম্ব হইয়! বায়ুমণ্ডলে অবস্থান 
করে, স্থুলশরীরের অন্ডাবহেতু আত্মা সুঙ্ষববায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। 
এই নিমিত্ত হঠাং আত্মা একটি নৃভন অবস্থায় পড়িয়! উক্ত ৃক্মমবারু, 
গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ একটু বেগ পাইয়া থাকে । কিন্তু দুই এক 
হূর্ত পরেই উক্ত অস্থুবিধাটুকু কাটিয়া যায় এবং স্চ্ছন্দে নিঃশ্বাস 
লইতে পারে। মৃত্যুতে আত্মার এই পরিবর্তনে দেহীর আমিবের 
এককালীন ধ্বংস বা বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। পরস্ত সেই 
আতিবাহিকদেহ স্বভাব-সৌন্দধ্যে এই আধি-ব্যধির আধার স্বরূপ 
জড়দেহ হইতে সকল অংশেই প্রীতির লক্ষণে লক্ষিত হইবে। 

মৃত্যুতে মানুষের অহংজ্ঞানের বা আমিতজ্ঞানের বিনাশ 
হয় না। তখনও মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে যে, যে-আমি পৃথিবীতে 
স্ুলশরীরে ছিলাম, সেই আমিই সুক্ষ্শরীরে__অতিন্ত্িয়রাজ্যে 
আসিয়াছি মাত্র। মৃত্ার পূর্বের ম্বতের আত্মীয়-স্বজন, যাহারা তাহার 
জন্য এতদিন কীদিয়া আকুল ছিল, তাহার অন্তদৃষ্টি খুলিলে 
মৃতবাক্তিও দেখিতে পাইবে যে, আমিও তাহাদের মধ্যে উজ্জ্বল 
জ্যোতিশ্ধয়দেহে অবস্থান করিতেছি । সুঙ্দেহটার গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ 
শেষ হইয়া উপধুণক্ত তাড়িততন্ত দেহ হইতে বিস্ছিন্ন হইলে আত্মা 
শৃগ্য হইতে নিয়ে অবভরণ করে। এই সময় তাহার কর্মাফল 
ভোগানুকুল শ্থানের কতিপয় আতিবাহিক স্পিরিট বা স্ক্দেহী 


স্মন্ন-স্নহক্্য । 


তাহার সহিত আসিয়! মিলিত হয় এবং আত্ম! অতি ধীরপদসঞ্চালনে 


তাহাদের সঙ্গে স্বীয় কম্মফল ভোগামুকুল স্থানে গমন করে। 
কন্মকলের তারতম্যান্ুসারে আত্মা বিভিন্নলোক প্রাপ্ত হন, আর 


কেহব। সংস্কারসূত্রে গ্রথিত হইয়া অন্ধের স্যায় প্রেতলোকে বিচরণ 
করিতে থাকে । 


গতিপথ | 


মৃত্যুর পর আত্মার সাধারণতঃ ছুই পথে গতি হয়। এক 
দেবযান বা শুরুলোক অপর পিতৃযান বা ধুজলোক । আর ধাহারা 
জীবন্ুক্ত, তাহাদের ত্রাঙ্মীভাব। তাহাদের সমস্তই “আব্রৈব 
সমবলীয়তে ।” ব্যষ্টিভাবে জন্মমৃতার লীলার অবসান হয় এবং 
অধিষ্ঠানতত্রূপে জাগ্রত হইয়া অনস্তকালবাহী জন্ম-মৃত্যুর বীচিমালা 
বক্ষে ধারণ করতঃ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় অচল প্রতিষ্ঠায় ব্ব-মহিমায় 
বিরাজিত থাকেন। ইহাই নির্ববাণমুক্তি বা জীবের পরমপুরুযার্থ 
শ্রুতিতে উক্ত আছে, [ পুরুযান্গপরং কিঞ্িৎ সা কান্ঠা পরাগতিঃ ] 
অর্থাং সেই পুরুষ অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনিই স্থিতি স্থান, 
তিনিই পরমগতি। অন্যথা সকলেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া! থাকে । 
ইহাই বৈদাস্তিক শাস্ত্রসম্মত, মত। 

শ্রুতিতে উক্ত আছে, অগ্নি এবং জ্যোতি: তেজের অধিষ্ঠাত্রী- 
দেবতা, শুর্লপক্ষারিষ্ঠানত্রীদেবতা এবং উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং 
বেদোক্ত দেবলোকাদি দেবতাগণের উপলক্ষিতমার্দে গমনকারী সগুণ- 


৫৯ 


প্রনিপস্লহহ্তযা 1 


ব্রহ্মরিদখন সপ্তণ-ত্রন্ধকে প্রাপ্ত হন, আর নিগুণ ব্রদ্মোপাসকগণ 
জ্রানোৎপৃত্ির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হন। তাহাদের কদাচ এরূপ 
গরতার্থতি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫1১০।১-_-২) উক্ত হইয়াছে 
যে, এষে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান ও তপস্থী হইয়া ব্রন্মপোসনা 
করেন, তাহার! মরণান্তে প্রথমে তেজের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাকে প্রান্ত হন, 
অনস্তর ক্রমশঃ দিবসা ধিষ্টাত্রীদেবতা, আপুর্য্যমানপক্ষ অর্থাৎ শুরুপক্ষ- 
দেবতা, চন্দ্র, সূর্য্য এবং বিদ্যুতাধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন। 
তথায় কোন মানব উপনীত হইলে তাহাকে কোনও অ-মানব পুরুষ 
( দিব্যপুরুষ ) ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়! তাহাকে তথায় লইয়া যান, 
ইহাই দেবয়ান পথ ;ঃ আর সকাম কন্মযোগীগণ মরণান্তে ধৃত, রাত্রি, 
কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ বগ্মাস প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণের 
উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে করিতে ক্রমে স্ব্গলোকাদি প্রাপ্ত হন 
এবং আপনকৃত সুকৃতের ফল ভোগ করেন। পুনঃ পুণ্যক্ষরে 
মর্তলোকে পুনরাগমন করেন । যথা 
লুঙ্গনো আাত্তিস্তখ ক্ষ অশ্মাসা দক্ষিপাস্রপম। 
তত্র ছাজদ্রমালহু জ্যোত্তিশ্বোগী প্রাপ্য নিজগতে ॥ 
গীত। ৮২৬ 
ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫1১০1৩--৫ ) উক্ত আছে “যাহার! 
গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট (যাগাদি ) পূর্ত ( জলাশয়প্রতিষ্ঠা, 
মার্মীদিনিন্মাণ এবং দানাদি কর্ম) কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা 
মরণাস্তে প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনীদেবতা, ক্রমশঃ রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ 
-দেবতা, দক্ষিণায়ণ দেবতা, পিতলোক, আকাশাধিষ্টাত্রীদেবতা এবং 


হননি ্িহঙ্লা । 


চজ্দলোক প্রাপ্ত হন। সোম দেবতাগণের অম। তথায় কম্মক্ষয় 
পর্যন্ত বাস করিয়া কালদ্বারা' চালিত হইয়। অনিচ্ছাসত্বেও মর্ত্যলোকে 
প্রতিনিবৃত্ত হন।৮ ভাগবতে তাহাই বলিতেছে £-. 

“ইষ্টেহ দেবতা যজ্দৈ স্বলৌকং ফাতি যাজ্জিকঃ। ভূঙীত 
দেববজ্তত্র ভোগান্‌ দিব্যান্‌ নিজাঞ্িতান্‌॥ ব্বপুণ্যেপচিতে শুভে, 
বিমান্‌ উপগীয়তে । গন্ধরেরবোবিহরণ্‌. মধ্যে দেবীনাং হৃঘ্যবেশধূক্‌ ॥ 
স্্রীভিঃ কামগযানেন কিস্কিণীজালমাজিনা । ত্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং 
স্ুরাক্রীড়েষুনিবৃতঃ ॥ তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্যং সমাপ্যতে ॥ 
ক্ষীণপুণ্যেঃ পতত্যব্ধাগনিচ্ছন্‌ কালাচালিত ॥ 

( ভাগবত ১১১০।২৩--২৬ ).) 


আর ধাহারা মধ্যমঅধিকারী তাহারা দেবধানে ক্রমোন্নতির 

পথে শুরুলোকে গমন করিয়া থাকেন” তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি 

নাই। উত্তম অধিকারীর ব্রাহ্দীভাব আর নিয়অধিকারীর ধুত্রলোক 

বা পিতৃষান পথে গতি হয় এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তি আছে । যথা-_ 
শুক্কে ক্ন্ষে গতীতহ্যতে জগতঃ শ্বাশ্বতিে মতত। 

একস্বা আ্বাত্যনাক্রক্ডিমন্যন্সালণ্ডতেত পুন ॥ (গীতা) 


ধাহারা দেবযানপথে উত্তরাতিমুখীন হইয়া ব্রক্মলোকে গমন 
করেন, তাহাদের শ্বাসবাযু দক্ষিণ নাসা রন্ধ হইতে বহির্গত হয়। 
যথা) | 
দক্িপী পিজতন] নাড়ী লহ্কিমগুলগো ন্ট ॥ 
ছেব্রমানম্মিতি ভ্রমর! পুনঃ কুণ্নান্ুসাক্রিনী ॥ 
(গীতা ৮২৬) 


৬১ 


সন্্রণস্লহঙ্য। 


আর ধাহাদের পাপ-পুণ্যসমবল, তাহাদের শ্বাসবায়ু বাম- 
নাসারন্্র হইতে গমন করে। যথা” 


ইড়া! চ লাম নিশ্বীলঃ সোমমশুলগোচিলা । 
পিতৃআানমিতিজ্ঞেন্তা বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতী ॥ 


ইহাদের কিছুকাল ভোগশরীরে প্রেতলোকে অবস্থান করিয়! 
নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পরে মৃতের আত্মীয়-স্বজন মৃতের 
তৃপ্তার্থে যে শ্রাদ্দ-তর্পনাদি করিয়া! থাকেন, তাহাতে তাহার কামনা” 
ময়গেহের যন্ত্রণার উপশম হয়। 


প্রেতলোকের ভোগ । 
- স্বৃত্যুর পর মানবের আত্ম। গশপিগু, পাইয়া প্রেত-দেহলাভ 
করে। প্রেত-দেহপ্রাপ্ত জীব যমালয়ে নীত হয়। ষোড়শপ্রেভশ্রাদ্ধ 
অর্থাং আস্তশ্রাদ্ধ হইতে সপিণীকরণ পর্য্যন্ত হইলে জীবাত্মা ভোগ- 


দেহ প্রাপ্ত হয়। এই ভোগদেহেই জীবাত্মার যমদর্শন ঘটে, এই 
ভোগদেহ দ্বারাই যমের নির্দেশানুসারে জীবাত্মা স্বীয় কম্মফল 


অনুরূপ বর্গনরকাদিতে গ্রমন করিয়া বিবিধ সুখ ছুখোদি ভোগ 
করিয়া থাকে । যথা,-- 
“বান্ধবানামশৌচেতু দেহে খক্বাতিবাহিকে ভিষ্ঠণ্‌ নয়তি 


কম্মজ্ঞ দত্ত পিগাসনং ততঃ। তং ত্যক্ত7 প্রেতদেহস্ত প্রাপ্যান্াং 
প্রেতলোকতঃ বসেং ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত আমশ্রাদ্বন্ন-ভুঙনরঃ ॥ আতি- 


ঘন্নপ-াহস্্য। 


বাহিক দেহাততু প্রেতপিগাংবিনা নরঃ ন ছি মোক্ষমবাপ্পোতি 
পিশাগু-সোহশুতে। কৃতে সপিশীকরণে নরঃ সংবসরাৎ পরম্ ॥ 
প্রেতদেহং সমুৎস্জ্য ভোগদেহং প্রপদ্ধতে। ভোগদেহাবুভৌ- 
প্রোক্তাবশুভাশুভ সংজ্ঞিতৌ। তুক্তাতু ভোগদেহেন কর্মবন্ধান্সি- 
পত্যতে ৪৮ ( অগ্রিপুরাথ ৩৬৯ অধ্যায় )। 

শ্রদ্ধাপূর্বক পরলোকগত আত্মার তৃপ্তার্থে শাস্ত্রীয় বিধানান্থ 
সারে যে সকল কর্ন করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধাদির সময় 
সর্ববতোভাবে যথাসম্তব পবিত্রতা রক্ষা এবং মন্ত্রাদি বিশুদ্ধভাবে 
উচ্চারণ করা কর্তব্য। শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রের শন্দ-তরঙ্গে মৃতের কামনাময়- 
দেহ ভাঙ্গিয়! যায়। স্থুলদেহে আরও সাতটী সক্ষম আবরথ আছে ; 
যথাক্রমে সপ্তলোক অতিক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি আবরণ 
উন্মোচিত হয়। 


স্বর্লোকের ভোগ। 

মানবের চিন্তাধারা দুইপ্রকার ২--সৃক্ষন ও শ্ুল। স্কুল হইলেই 
তাহা মূর্ত, আর সৃক্ষম হইলেই তাহা অমূর্ধ। এই ছুই ধারাকে 
হিন্দুশান্ত্রে সাধারণতঃ পিতৃঘান ও দেবযান বলিয়াছেন। মানব 
চিন্তাশীল জীব, জাগ্রত স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই তাহার মন কোন না 
কোন বিষয়ের চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকে। যখনই সে কোন বিষয়ের 
চিন্তা করে, তখনই সে কোন এক মনোময়রাজ্যে গমন করিয়া থাকে 
| এবং মনের ধারণার বিষয় সাধারণতঃ মূর্ত অর্থাৎ স্কুল বিষয়ের 


৬ 


হবজা-স্হজ্হা | 


ননোময় ফটো দেখিয়া থাকে । মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার মন ও 
'জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সমবায়ে গঠিত সুক্মমদেহ লইয়া শ্ুল অন্লময় দেহ হইতে 
বহির্গত হয়। প্রেতত্ব অতিবাহনের পর মৃতব্যক্তির মনোময় শরীর 
'ষে উপাদানে গঠিত (2:01 দ্বার) তদ্রুপ উপাদানে গঠিতলোকে 
স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। প্রবৃক্তিপূর্ণ মানব মৃত্যুর পর স্বীয় স্ুকৃতির 
ফলে এই স্থানে গমন করিয়া কামনার বিষয়াদি ভোগ করে। 
পৃথিবীতে অবস্থানকালে যাহার চিন্ত যে বিষয়ে লিপ্ত থাকে অর্থাৎ 
যে যে-বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, যে যে-চিন্তা 
মনোময়-ফটোরূপে অন্তরে রাখিয়া তাহার ধ্যান-স্থখে তৃপ্ত থাকে, 
সৃত্যুর পর শ্ুল অন্নময় কোষদ্ারা মনোময়কোষ অবরুদ্ধ না থাকায়, 
এবং একই উপাদানে গঠিতলোকে অবস্থান করায় তাহার পূর্বব- 
চিন্তার অনুরূপ বিষয়সমূহ স্প$ হইয়া! তাহার দিকট দেখা দেয়। 
কেন না, সংকল্পসিদ্ধিত্ইই স্বর্লোকের ধর্ম । তাই স্বর্লোক সুখপ্রদ 
স্থান। জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-ছুঃখ জীব স্বীয় কম্মান্সসারেই ভোগ করিয়া 
থাকে । গুণ অন্তসারে জীবের কন্শা এবং কম্ম অনুসারে ত্রিলোকে 
গতাগতি হয়। যথা “ভ্রিলোক্যাংগতয়ঃ সর্ববাঃ কন্মাণাং ত্রিগুণাত্সণাস্‌” 

হিন্দু-ধণ্রের গতি শুধু স্বর্গ পধ্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। 
সপ্তম ত্বর্গের উপরেও তাহারা নিত্য শান্তিপ্রদ স্থানের নির্দেশ 
করেন। বাহার আত্মচিন্তাদ্বারা সমস্ত জগৎকে এক অখণ্ডভাবে 
চিন্তা করিবার শক্তি আহ করিয়াছেন, তাহাদের চিন্তা স্থল হইতে 
সুক্ষ অমূর্ভে বা অরূপে পৌছিয়াছে। তাহার! সর্বদাই দ্বন্দাতীত 
(2050500) চিন্তা লইয়াই ভূলোকে ব্যপূৃত থাকায় মৃত্যুর পর 


৪২৬ ০৩ 


সন ন্রহস্্য। 


অদ্বৈতজ্ঞান হইতে লভ্য যে আনন্দ, সেই আনন্দে আনন্দময় 
অবস্থায় অবস্থান করেন। আর সকাম কণ্মযোগীরাই ফলকামনা 
হেতু স্বর্লোকাদি ভোগ্যলোকে গমন করিয়া সুখ সম্তভোগাদি 
উপভোগ করিয়া থাকেন। ধাহাদের কন্ম স্বর্গাদি-স্ুখ-কামনা-মুলক, 
তাহার! স্ুকৃতের ফল ন্বর্গাদিতে পরিমিতকাল সম্ভোগ করিতে 
পারেন মাত্র ; পরে পুণ্যক্ষয়ে অনিচ্ছাসত্বেও স্বর্গ হইতে পতিত হন। 
যথা-_ 
তভান্শুপ্রমদত্ে ক্বর্গে আবশুপুণ্যহ লম্মাগ্যতে। 


সকীপপ্ুুণ্য্ পতিতক্খ্ধাগন্িচ্হন্্‌ ব্গালাচালিত ॥ 
( ভাগবত ১১।১৩।২৬ ) 


স্থতরাং অনাবিল স্ুুখ মুক্তি ভিন্ন অন্য আর কোথায়ও নাই। 
স্র্গাদিতেও হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা৷ দোষ দৃষ্ট হয়। শিবসংহিতায় 
উল্লিখিত আছে £__ 
স্র্গেহুপি দৃঃম্খ সম্ভোগ পব্রস্্রী দর্শনাদিহ্ু। 


ততো দুঃখনিিদিহ সর্্বহ ভতবলাস্তযব্রসহস্পস্ম্॥ 
. (শিবসংহিতা ১ম পটল) 


স্বতরাং নিবৃত্তি ভিন্ন শান্তি কোথায়? এক শ্রেণীর সাধক 

মনে করিয়া থাকেন, যাগ-যজ্ঞ ও পশু-বলিতেই বুঝি ধণ্দন হয়, 

স্ব্দ্বারের অর্গল মুক্ত হয়। কিন্তু ভ্যাগীবরশুকদেব বলিয়াছেন, 
স্বপহ ক্কুত্হ। পশুহ ক্ুত্জ। ক্ুত্জাক্ থিল কদ্দিহহ্ম। 


আ্বছ্যেবহ গম্যত্েে ক্র্গো নন্সক্ষহ কেন গন্য ॥ 
( ফোগপনিষদ ) 


আন্লপ-্লহস্্য 


যৃপরাষ্ঠে পশু-বলি দ্বারা রুধিরের কর্দম করিলেই যদি 
স্বর্গে যাইবে, তবে নরকে যাইবে কে? কেহব। মনে করেন পুত্র 
হইলেই পুত্রদ্বারা স্বর্গলাভের উপায় হইবে ; দস্তাত্রেয় বলেন__ 
“সা মুক্তি শুনি শুকরস্ চ।” “স্বকম্মফলতুক্পুমান্” এ কথা 
আমাদের ভাবিয়াকাজ করা উচিত। 


নরকাদির বর্ণন!। 

অবীচির (নরক) উপযুণপরি ছয়টা মহানরক ভূমি রহিয়াছে। 
তাহার! যথ|ত্রমে পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তমে 
প্রতিষ্ঠিত। পুরাণে তাহাদের নামও উক্ত আছে £_ মহাকাল, 
অন্বরীষ, রৌরভ, মহারৌরভ, কালসূত্র ও অন্ধতামিশ্র ; প্রকৃতির 
এই অতি নিয়স্তরে উক্ত নরকাদিতে নারকীয়গণ যে কি ভীষণ যন্ত্রণা 
ভেগ করিয়! থাকে, তাহা অনুমান করিতেও বিশ্বব্যাপক মনঃশক্তি 
হীনশক্তি হইয়া পড়ে । পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপভাবে নারকীয় দুঃখ- 
ভোগের বিষয় বধশিত আছে তাহা অতিশয় মন্মান্তক । শাস্ত্রে 
অছে £ “তিত্রাগ্রিনা স্ৃতীত্রেন তাপিতাঙ্গারভূমিনা। তন্মধ্যে 
পাপ-কন্মাণাং বিষুঞ্চন্তি যমান্্রগাঠ । ইত্যাদি__ 

অর্থাৎ কোথায় পাপীগণ ভীষণ জাজ্ল্যমান অনলে দহামান 
কোথায়ও নিমদিকে মস্তক, উদ্ধদিকে পদবিলশ্ষিত অবস্থায়, কোথায়ওবা 
রক্তবমন ইত্যাদি অসহনীয় যন্থণারাশি ভোগ করিতে করিতে হা! মাত? 
হাঁ তাতঃ!! হা ভ্রাতঃ11! এইরূপে উচ্চৈঃম্থরে রোদন করিয়া থাকে। 


২২১৪ 


নন্প-হুস্নয। 


ইস্লামধরন্ম্নের মতানুসারে নরককে অবাধ্য ও পাগীলোক- 
দিগের চরিত্র-সংশোধনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন । নরকের 
শাস্তি অতি কঠোর । প্রত্যেক মানবকেই নানারূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! আত্মার উন্নতি করিবার জন্য বণ্ধি গুলে!ভনের মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করিবার স্বাধিনতা দেওয়া হইয়াছে । যাহারা এই সমস্ত 
প্রলোভনের মায়ায় পড়িয়া ঘুটের ন্যায় আত্মসংঘমের কথ! বিস্মৃত 
হয়, তাহাদের আত্ম। উচ্ছংঙ্ঘলতার বশবস্ত্ী হইয় ক্রমে মলিন হইয়া 
পড়ে। মনের মলিনতা দূর করিবার জন্যই জীব নরক-বন্িতে 
নিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের নয়নপথবত্তী চিন্তবিমোহন ব্রহ্মাণ্ডের 
চতুদ্দিকে অনস্ত কে।টি সাবরণ ত্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে। আধুনিক 
জড়বিজ্ঞান ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাঁ। বিজ্ঞান দৃশ্য- 
পদার্থেরই তত্ব নির্দেশ করিতে সমর্থ হয়। এই সমূদয় লোক 
ত্রিগুণময় প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় তৎসমূদ্রয় উদ্ধে এবং 
অধেঃ অবস্থিত । সত্ব এবং তমগুণের বিকাশের তারতম্য অনুসারে 
উহ! এরূপ হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর থাকিয়া ইহাও 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে সকল জীবের উক্ত লোকসমূহে 
গতি হইবে, তাহাদের প্রাক্তন সংস্কারও তদনুরূপ সাত্বিক ধা তাম- 
সিক ভাবাঁপন্ন হইবে । এবং এ সংস্কার অনুসারেই উহারা যথাযোগ্য 
ভোগ্য প্রাপ্ত হইবে। অন্তরপ্রকৃতি যাহার যেরূপ বহিঃপ্রকৃতিও 
তাহার তদনুন্ূপ হইবে । অর্থাৎ সে স্বভাবতঃই সেখানে আকৃষ্ট 
হইয়া যাইবে । জগতের সর্বত্রই এই একই নিয়ম । 


*মৌলবী মহম্মদ আলীর পবিত্র কৌরাণের ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধত ৫৭1১৫ | 





৬৭ 


হম িহস্যয | 


প্রকৃতি যতই উর্ধগামিনী হন, প্রকৃতির স্তরে স্তরে যতই 
সূন্মমতা বদ্ধিত হইতে থাকে, ব্যাপক আনন্দরূপ পরমাত্মার বিকাশও 
ততই অধিক হতে অধিকতর ব্যাপকত! প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
আবার প্রকৃতিমাতার যতই নিম্নস্তরে যাইবেন, ততই দেখিতে পাইবেন, 
ক্রমে ক্রমে গাঢ় তমিস্্রা, ছ্ঃখেরভীষণ ভাড়ণা। প্রকৃতির এই অঙ্গই, 
এই দ্ঃখনয়স্তরই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। এই চির ন্ধকারময় প্রকোষ্ঠই 
আধ্যশান্ত্রে নপক বলিয়া বণিত হইয়াছে। গ্রকৃতির এই অংশটুকু 
অতি নিন্বস্তর বলিয়া! ঘোর তমময়। এই নিমিত্তই সেখানে আনন্দ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, রজঃসন্ব-সৌদামিনী তথায় আপন লীল! বিস্তার করে 
না। কেবল সেখানে তমোবারিদমালাই সর্বদা চন্দ্রাতপরূপে বিরাজ 
করিতেছে । এই জন্যই নারকীয় জীবন নিবিড় ছুখময় হইয়া! থাকে। 
আনন্দসত্বা সর্বব্যাপিনী হইলেও ব্য অথবা! সমগ্থিভাবে সত্ব, রজ; 
তম এই গুণত্রয়ের বিকাশের তারতম্য হেতু আনন্দসত্বারও 
বিকাশের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যগ্রিপ্রকৃতিতে রজন্তমোমল 
অপ;ঃশ্থত হইয়া সত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের অভিব্যক্তি এবং 
সব্বের পূর্ণতা ও পরিশেষে লীনতার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরূপ 
তগবন্তাবেরও পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হুইয়া থাকে। উক্ত বিচারের 
উপর প্রনিধান করিলে ইহা! সহজেই উপলব্ধি হইবে যে প্রকৃতির 
উচ্চাবচস্তরভেদ অনুসারেও ব্রহ্গাণ্ডের উদ্ধ ও অধঃলোকেও আনন্দ- 
সন্ধার বিকাশের তারতম্য নিশ্চয়ই হইবে । 


কর্মফল ৷ 


জীব যে যে বিষয়ে ভাবনা প্রযত্বাদি করিয়া থাকে, তাহার 
সূক্ষ্ম চিত্রগুলি গপ্তভাবে চিত্তাকাশে সংস্কাররূপে অন্কিত হয়া 
থাকে; ইহাই চিত্রগুপ্তের খাতা । এ চি্রগুলি চিত্তে যেমন ভাবে 
অঙ্কিত থাকে, বাহিরেও তেমন ভাবে এ চিত্রগুলি আকাশ-পটে 
অনন্তকালের জন্য অস্ষিত রহিয়া যায়। থিওছোদিষউগণ উক্ত 
চিত্রাবলীকে “51850 160015” বলেন। ধীহারা ভবিষ্যদ্বাণী 
করিতে পারেন, তাহার! এ চিত্রাব্ী দেখিতে গান। ধরন্মরাজ এ 
চিত্রাবলীর অধিনায়ক, তাই তিনি জীবের নিয়ন্থা । দশদিকপাল, 
একাদশরুদ্র এবং গিতলোকের অর্জমা প্রভৃতি ত্রহ্ধাণ্ডের অতি 
উচ্চ:ঃস্তরের দেবতাগণ দ্বারা উক্ত চিত্রাবলী রক্ষিত হইয়া জীবের 
ভাগ্যলিপি গঠিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থে এ চিত্রাবলীর রক্ষকদিগকে 
'লিগীক' বলা হইয়াছে । আত্মা বাসনা-পরিপূরণের জন্য দেহ-ধারণ 
করিয়া থাকে। জন্মের প্রারস্তে দেহের যে সুষ্ষন উপাদানগুল সংগ্রহ 
করিয়া আত্মা এই জড়দেহের বাজ স্থষটি করেন, তাহাই ভূঁতসূন্সন । 
আবার এই জড়দেহের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই মাত্রানুষায়ী ভূত- 
সূন্মন বা তম্মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া আত্মা এই স্কুলদেহ ছাড়িয়া 
যান। অতএব ভূতসুক্ষন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ জীবিভাবস্থায়ও যেমন 
মৃত্যুর পরও ঠিক তত্রপই থাকে; এইগুলি আত্মার কর্মাম্শন্ন। 
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রৌদ্র-কিরণস্সাত শুভ্র মেঘখগু গুলি যেমন আকাশ-পটে কখনও দৃশ্য 
কখনও অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, চিত্তাকাশেও ঠিক তত্রপ ভাবেই 
কর্মের সংস্কার গুলি অবস্থান করিতেছে । জাগ্রত এবং স্বপ্াবস্থায় 
কখনও কখনও তাহা ভানসিযা উঠিতেছে। এই কর্ম-সংস্কারই 
ভিত্রগুণ্তের পাওুজিপি। 

মানব ত' সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিতেছে, জীবনের 
প্রায় সকল চিত্রই সে জগতের কাছে গোপন রাখিতে চাহে, বাহিরে 
গোপন থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আপন অন্তরের কাছে 
সমস্তই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মরণকালে জড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া 
পড়িলেই দৃ্িশক্তির এমন তীব্রতা জন্মে যে, তাহাতে আজীবন 
যে ঘটনার স্রোত বহিয়া আসিয়াছে, তাহার একটা প্রতিলিপি 
জীবের সৃক্ষদৃিতে ভাসিয়া উঠে। এবং কন্মবিধাতৃগণ উহা 
দেখাইয়া! গোপনে বলিয়া যান, “এই তোমার কন্ম-_সারাজীবনের 
সঞ্চিত কম্মগুলি দেখিয়া লও, তারপর তোমার অদৃষ্তই তোমার 
ভবিষ্যতের নিয়ামক হইবে ।” 

আমরা নিদ্রিতাবস্থায় অবশ্যই নানারপ স্বপ্ন দেখিয়। থাকি । 
আমি আমার সুগঠীত পধ্যন্কের উপর রক্ত-মাংসের স্ুলদেহটা 
সংস্থাপিত করিয়া! বাহাদৃষ্টিতে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কিন্তু 
আমি দেখিতেছি যেন, আমি আমার সঙ্গীগণসহ কোনও এক ভীষণ 
অরণ্য-পথে যাইতেছি, এমন সময় সেই বনমধ্য হইতে এক ভীষণা- 
কার ব্যান আসিয়া আমাকে আক্রমন করিল, আমার সঙ্গীগণ 
প্রাণভয়ে ইত:স্তত ছুটিয়া পলায়ন করিল; আর আমি একাকী 
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ব্যাঘ্ধের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে উদ্ধূশ্বাসে 
দৌড়াইতে লাগিলাম, ব্যান পশ্চাদিক হইতে আমাকে ধরিয়। 
ফেলিল। আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম। আমার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল, হায়! বন্ধুবান্ধব 
কাহারও সহিত আমার আর দেখা হইল না, ব্যান্ের করাল-কবলে 
প্রাণ হারাইলাম ! ব্যান্রের নখ-দন্তাঘাতে আমার সর্ববাঙ্গ ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! দর্‌ দর রুধিরধারা1 বহিতে লাগিল। এমন সময় 
হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল । ব্যান্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া 
আমার ঘনশ্বান বহিতেছে বটে, কিন্তু কোথায় ব্যানত্র ? কোথায় 
লোকজন ? কোথায় অরণ্য, আর কোথায়ই বা আমার সেই ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত কলেবর? আমি অক্ষতশরীরে পূর্বববৎ সুখ- 
শয্যাতেই শায়িত রহিয়াছি; কিন্তু ত্বপ্নাবস্থায় যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ 
করিয়াছি, বা আমার অন্তরাত্সা ভোগ করিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ত' এই শ্ুলদেহ লইয়া কোথায়ও 
যাই নাই? আমার দেহ ত' শহ্যাতেই শায়িত ছিল! তবে এই 
ভয়াবহু যাতনা ভোগ, এই স্ুলদেহ ছাড়। অন্য দেহাত্মকজ্ঞান ও ক্রিয়। 
কোথা হইতে আসিল? এই জ্ঞান বাহাজগতের প্রতি অলিক বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও আমার আভ্যস্তরিক জগতে ভোগ-সময়ে উহা 
আমার পক্ষে অবশ্যই ফ্ুব সত্য, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 

অপর পক্ষে যদি স্বপ্নে দেখি, আমি দিব্যকুস্থমোগ্ভানে 
মনোরম প্রাসাদে দিব্যাগনাগণের মনোরম নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রুবণ 
করিয়া নিতান্ত পুলোকিত হুইতেছি। স্থবাসিত সমীরণ আমাকে 
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সুগন্ধানান করিতেছে, যাবতীয় গন্ধর্ব ও দেবতাবুন্দ আমার প্রতি 
প্রির সম্তাবণ করিতেছেন। আমি এই আনন্দধামেই চিরজীবন 
রঠিব, আর মণ্ঠ্যধামের ঘঃখ-জ্বালায় জুলিতে যাইব না । মনে মনে 
এইরূপ কতকি ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভ হইল 
তখন »কাথায় গেল সেই মৃদুহাসিনী মধুরভাষিণীগণ, আর কোথার 
গেল সেই সুধাসধ্চারী সুললিতকঞ্ের সঙ্গীত কাকলি! আনি 
আমার পর্ণকুটারেই শায়িত রহিরাছি ; তবে এরূপ ন্ৃত্যগীতাদি 
দর্শনশ্রবণাদ্দি ব্যাপারে আমার দেহাত্বকচ্তান কোথা হইতে 
আসিল? আর অভতপুবব আনন্দ যে আমি বা মামার আত্মা 
উপভোগ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । বান্ত- 
জগতে ইঠ1 অলক বলিয়া প্রাতীয়নান হইলেও মনোময়জগতে 
আমার ভোগসময়ে উহা অবশ্যই জত্য। শ্ুলদেহের অভাবে 
আমার সুন্মমদেহের এতাদৃশ সুখ-ছুঃখাদি ভোগ কোনক্রমেই অলীক 
বলা যাইতে পারে না । তাই পাশ্চাত্য-কবি সেক্সপিওর (509/55- 
[0৫৮ ) বলির়!ছেন 2--]0 016 15 [0 91601); 1000 0179109 
£0 07877-. “মৃত” সেত' নিদ্রা, কিন্তু স্বপ্নেরই ত' আশঙ্কা । 
নিদ্রা বদি শ্ুলদেহের পরিচালনা ব্যতিরেকে আত্মার 
দেহধারীর ন্যায় সুখ-ছুঃখাদি ভোগ সম্ভবপর হয় তবে জীব যখন 
মঙ্গনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে, তখন স্থুলদেহের ক্রিয়া ব্যতিরেকে 
আম্মার স্ুখ-ছুঃখাদি অন্রভব অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং 
জীবিতাবস্থায় ঈব যেমন কম্ম করে, এবং তাহার ফলভোগ করে, 
মৃত্যুরপরও তেমনি সে তাহার কুতকর্দ্বের বলভোগ করিয়৷ থাকে । 
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জন্মাস্তরবাদ। 

জম্মান্তরবাদ হিন্দধন্মের মূলভিত্তি। এই জন্মান্তরে বিশ্বাস 
আছে বলিয়াই সনাতন-ধশ্মাশ্রয়ী 'তাপন গণ বিসজ্জন দিয়াও 
পরহিতকর কার্য্যে ব্রতী হয়। সতী পতিপ্রেম বুকে বহিয়। পরজন্মে 
মিলনের আশায় স্বামীর ছুলন্ত চিতায় ঝাপ দেয়। কিন্তু সাধারণ 
মানব-মনে সততই সংশয় উপস্থিত হয়, জন্মান্তর কি সত্য মত ? 
ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? এইরূপ কত প্রশ্রই মানব-মনে 
উদিত হইয়া মানবকে এই জনন-মরণ-প্রহেলিকায় মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। কোন বস্ত প্রমাণ করিতে হইলে আমর| তিন প্রকারে 
তাহ! প্রমানিত করিতে পারি। প্রথমতঃ নিজে বন্ত্রটী প্রত্যক্ষ 
করিয়া, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিবৃত্তিগ্বারা অনুমান করিয়া এবং তৃতীয়তঃ 
শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা | 

যাহা আমাদের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ; আর হ্থদঢ যুক্তির সাহায্যে আমরা যাহার সত্যতা 
প্রমাণিত করিতে পারি তাহাই অনুমানসিদ্ধ এবং ভগবদ্বাক্য কিংবা- 
ব্রহ্মবেত্তা-তন্বঙ্ছ মহাপুরুষদের উপদেশই আপ্ুবাক্য। আপ্তবাক্য 
ব! শাজ্সবাক্যই প্রমাণ্য ৷ প্রতীচ্য দর্শনে জল্মান্তর স্বপক্ষে প্রমাণের 
অন্ত নাই। পাশ্চাত্য দর্শন যাহারা আলোচন। করিয়াছেন তাহারাও 
দেখিয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মণীবিরাও উদ্দার বৈদান্থিক 
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মতেরই পক্ষপাতী । হিন্দুধর্মের ন্যায় ইস্লামে জন্মান্তরবাদ স্বীকার 
না করিলেও পরলোক সম্বন্ধে এই ধর্মের মত অন্য কোন ধন্ধ্রমতের 
অপেক্ষা কম যুক্তিপুর্ণ নহে। আরবী ইস্লাম শব্দের অর্থ শাস্তির 
মধ্যে প্রবেশ । মৌলবী মহম্মদআলীর (লাঙ্টোর ) পবিত্র কুর্মান- 
শরিপের ইংরাজী অন্নবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে । “আত্মার 
অবস্থিতির জন্য এবং তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য দুইটা ক্ষেত্র আছে, 
ইহলোক ও পরলোক । প্রথনটা হইতে দ্বিতীয়টাতে যাইবার জন্য 
যে দ্বার অতিক্রম করিতে হয় তাহাই মৃত্যু; স্থতরা মৃত্যু শুধু 
স্থানভেদে আত্মার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ইস্লাম-ধন্মের মতে 
ইহজীবন এবং পরজীবন ছুইটা পৃথক জীবন নহে; বরং একটি 
অপরটার অন্ক্রম মাত্র। এই ধশ্মমতে মানবাত্মার পুনরুখানের 
( [২০570116000 ) পর যে মহাবিচার ()9৭106)0) হইবে, 
তাহ। ইহলোকেরই কৃতকর্মের বিচার । প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ 
বলিয়াছেন, “ইহজীবন কৃষিক্ষেত্র, পরজীবনে ইহারই ফল লাভ 
ঘটিবে।” ইহাতে স্প্$ ই বুঝা যায় যে এই উভয় লোকের মধ্যে 
একটি মাত্র অভিন্ন জীবনের ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

বৌদ্ধ-দর্শনেও জন্মান্তরবাদ স্পষ্টভাবে স্বীকার করে। 
বুদ্ধদেব ধিন্মপথে' একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন,__“দেহরূপ গৃহ- 
নিম্মাতাকে অথ্থেষণ করিতে করিতে তাহাকে না পাইয়া কতবার 
জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারেই পরিভ্রমন করিলাম, পুনঃপুনঃ 
জন্মগ্রহণ কি ক্লেশকর ! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, 
আর গৃহনিশ্নাণ করিতে পারিবে না, তোমার সকল ফাসি ফস্কে 
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গিয়াছে, গৃহকুট নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। নির্ববাণ্গত আমার চিত্তের 
সকল তৃষ্ণাই হ্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।” ( ধন্মপথ--৮৯ ) ঠিক এইরূপ 
কথাই যোগোপনিষদে ব্যাসদেবের নিকট শুকদেব বলিয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্য-দর্শনে দেখিতে পাই মিলেটাসের থালেস প্রমুখ দার্শনিক- 
ত্রয়ের পর পিথাগোরাস্‌ ছিলেন প্রধান দার্শনিক । পিথাগোরাস্‌ 
আনুমানিক ৫৮২ খুষ্টপুব্বান্দে সেম্স্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
একদিন তিনি একটি কুকুরকে মার খাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
“থাম, ইহাকে মারিও না; ইহার স্বর শুনিয়া আমি ইহ!কে চিনিতে 
পারিয়াছি, ইহার ভিতরে আমার একজন বন্ধুর আত্মা আছে । % 
পিথাগোরাসের পুজ্র এম্পেদোক্রেস শুদ্ধি ( 11190909105 ) নামক 
দার্শনিক-কাব্যে জন্মান্তরবাদ বিবৃত করিয়াছেন । উক্ত কাব্যে তিনি 
লিখিয়াছেন,__“নিয়তির আদেশ আছে, দেবতাগণের প্রাচীন বিধান 
আছে, যখনই কোন দেবাত্মা (11079 ) রক্তপাত করিয়। হস্ত 
পঙ্কিল করে এবং পাপাচরণ করে, বিরোধ করে অথবা মিথ্যা শপথ 
করে, তখন তাহাকে ব্বর্গলোক ত্যাগ করিয়! বিভিন্ন প্রাণীরূপে পুনঃ 
-পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০,০০০ বৎসর ভ্রমন করিতে হয় ।".*আমি 
এইরূপ একটি দেবলোকচ্যুত ভ্রমনশীল দেবাতআা। ১১৫ ॥ আমি 
ইতিপূর্বে (ক্রমান্বয়ে ) বালক, বালিকা, ঝোপ, পাখী এবং সমুদ্রের 
বাকৃশক্তিহীন মংস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ১১৭॥ আর যদি 
কোন ছুক্ষম্্ন ন৷ করে, তবে আত্মা খষিরূপে, কবিরূপে, চিকিৎসকরূপে 
এবং নৃপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেখান হইতে দেবতা রূপে 
* 0010) 01116021911 16561 1119590105১ 7,000010) 1990. 
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দেবলোকে আরোহন করে । দেবলোকে (এই সকল মুক্ত জীব) 
দেবতাদিগের সহিত আহার বিহার করে [কিন্ত) ছুঃখভোগ করে না, 
নিয়তির দ্বারা শাসিত হয় না, এবং হিংসা! করিতে পারে না। 
১৪৬-_-১৪৭॥৮ *ঞ্ভাগবতের ভিতরও আনরা এইরূপ উক্তিই 
দেখিতে পাই । শাবাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যশানস্ত্রের ৪০ কারিকায় 
“সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরবিধিবাসিতং লিঙ্গম্‌।” এই সূত্রের 
ভাষ্যে যেরূপ উক্ত আছে তাহার ভাবার্থ এই__“নুক্ষদেহ পুনঃ পুনঃ 
স্থলশরীর ধারণ করে এবং গ্রারনধ ক্ষয় হইলে জীর্ণ শ্থুলদেহ ত্যাগ 
করে ।” ইহারই নাম সংসরণ। উপনিষদে এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি 
“নটবৎব্যবতিষ্ঠতিলিঙ্গম 1” এইবপ মুছ্ভাষায় উক্ত করিয়াছেন। 
্রীনন্তাগবতের নবম অধ্যায়ের ২০১১ শ্লোকে ইহার স্পন্ট নির্দেশ 
রহিয়াছে ; সুতরাং জীবের পূর্ণত্ব না! হওয়া পর্যন্ত জীবের গতাগতির 
বিরাম নাই। পরিবর্কনশীল সংসার-টক্রের ইহাই আবর্ধন। 
হিন্দুর সাংখা, বেদাস্ত এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় 
পাশ্চাত্য দর্শনেও যে কর্মবিপাক, জীবন্দুক্তি বা চরম মুক্তির 
কথা উল্লেখ আছে, আমরা তাহারও প্রমাণ পাই । এম্পেদোক্রেস্‌ 
বলিয়াছেন,“আমি মৃতকে জয় করিয়াছি; আমি তোমাদের 
( জন-সম'জের ) মধ্যে অমর দেবতারূপে বিচরণ করিতেছি; 
আুতরাং পাশ্শতা দর্শনে জীবের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর কথাও আছে। 
যদিও তাহাদের দর্শনের সহিত কতক অংশের গ্রভেদ দেখিতে পাই, 
*091)1) 13011076ট : 18115 51060 101591010175) 1,000025 7, 92, 
থুভাগবত, ১১।১০1২৩--২৬ শ্লোক । 
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কিন্তু এম্পেদোর্লেসের বিবৃত গ্রীক-জন্মান্তরবাদে এবং হিন্দু-জন্মাস্তর- 
বাদে সাদৃশ্তও অনেক। জন্মান্তর সম্বন্ধে মিষ্টার হেরোদোতস 
লিখিয়াছেন,_ঈজিন্তীয়গণই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, “মানুষের 
আত্মা অমর, মৃত্যুর পর আত্ম তিন হাজার বংসরকাল জল, স্থল 
এবং বায়ু-মগুলবাসী সকল প্রকার প্রাণীদেহেই বিচরণ করে." । 
২১২৩ ॥ ক্পিথাগোরাসের শিষ্যগণ এরং এম্পেদোকরেস্‌ ছাড়া 
গ্রীকৃদের মধ্যে দিউনিসসের (101975509) উপাসক ওফিগণ 
জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন । উল্লিখিত আছে,__পিথাগোরাস্ই 
প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, নিয়তির বিধানানুসারে আত্মা পুনঃগুনঃ 
বিভিন্ন প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ঘুরিয়। বেড়ায় ।” ৯ 
পারসীক্‌ অধিকারের যুগে আন্মমানিক ৫০০ খুষ্টপূর্ববাব্দে রচিত 
“কোরিকোম্মোন ([017159900) ন।নক পুস্তকে জন্মাস্তরবাদ স্পষ্ট 
ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে । তারপর “হেরোদোতস" 'প্লাতো। 
'খিওফ্রাউস্” 'গ্লুতার্ক' প্রভৃতি তশুকালীন দার্শনিকগণও যে এই 
বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাও অস্বাভাবিক নহে। প্জন্মান্তর 
হিন্দু-বিশ্বাসের বিশেষত্ব । পিথাগোরাসের সম্প্রদায় এই মত বিশ্বাস 





*্হেরোদোতসের সকল বচন £. 1). 0০1 কৃত ইংরাজী অনুবাদ (1.061215 
018551051 [10751 ) হইতে বাঙ্গাল। অনুবাদ কর! হইল । 

ঈ্তি, 1). 1715105 2 381095652765 1561015 (1095015 012551051 
[10215 ), 

111 0৩ 1651. 15501100259 2 চ2765610056015, ০৫ 2৩115101270. 
[01055 ৬০15 12) 12016170915) 1921 2,497, 
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করিতেন, তাহাদের নিকট হইতে এম্পেদোররেস এবং প্লাতো এই 
মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ওফিক সম্প্রদায় হইতে । সম্ভবত; ভারতবর্ষ 
হঈাতেই নানাদেশ ঘুরিয়া এই মত [ [7701000% ] ওফিকগণের 
নিকট পৌছিয়াছিল |] 

'থুরিও' এবং “পেটেনিয়ায় খোদিত ওফিক-ধর্ম্মসন্বন্ধীয় 
কবিতামহ যে সকল সোণার পাতল। পাত পাওয়া গিয়াছে, তাহ। 
হইতে জানা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত জন্মান্তরবাদ- 
সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সহিত ওফিকগণের মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 
শাঅধা।পক কীথ্‌ বলেন, “গ্রীক জন্মান্তরবাদের মূল সম্ভবতঃ থেসে- 
দেশে অন্তসন্ধান করিতে হইবে ।'--থেস দেশীয় জালমোকৃসিসের 
আখ্যায়িকায় থেসদেশে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার পরিষ্কার 


প্রমাণ।” "আধুনিক কালের আধ্যাত্সিকতত্বের প্রধান গ্রন্থ “সাইকি' 
(1১55076 ) প্রণেতা রোহ্‌ডে (1২01)0৩) অনুমান করেন থেসবাসী- 
দিগের নধো সর্বাপেক্ষা উন্নত গেটাই বা জেটাই (08৮81) গণ 
জালমোক্সিস্‌ সম্বন্ধে এবং পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ 
করিতেন, তাহ] জন্মান্তরবাদ স্চিত করে। 
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৭৮ 


সন্সশ-ন্নহস্য। 


জন্মান্তরবাদ যে ভারতবর্ষের বাহিরে নানাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই মতের অনুকূলে একরপ প্রমাণ,__“জুলিয়স 
সীজার এবং দিওদোরাস্‌ লিখিয়া গিয়াছেন, কেল্টনও ডইডেরা- 
জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। জন্মান্তর সম্বন্ধে কেন্ট এবং 
টিউটনগণের মত হয়ত' গ্রীক হইতে লওয়া হইয়াছিল । স্বতস্- 
কেন্দ্রে জন্মান্তরবাদের স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের অনুকূলে অন্যরূপ প্রমাণ, 
আফ্রিকার এবং অধ্ররেলিয়ার কতকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে বর্তমান 
-কালে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস দেখ। যায়; কিন্তু এই সকল জাতির 
বিশ্বাসে এবং গ্রীকের ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ 
আছে। তাহারা বিশ্বাস করেন, মন্ুষ্যের আত্মা অন্য প্রাণীদেহে 
প্রবেশ করিয়৷ পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে; কিন্তু জন্মান্তর যে 
পুর্ববজন্মকৃত কম্মের ফল এনং কম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার 
যে উপায় আছে, এ সকল তত্ব ভারতবর্ষ এবং গ্রীক ভিন্ন অন্থয 
আর কোথায়ও জন্মান্তরের সহিত যুক্ত দেখ! বায় না। খুষ্ট- 
পুর্বব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি শ্রীক্-দার্শনিক হেরোদোতসের 
লিখিত মত। কিন্ত প্রাচীন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে খুষ্ট-পুর্বব ষচ্চ শতাব্দীর 
শেষভাগে আধ্যাবর্কের যে প্রনাণ পাই, তাহাঁতে দেখা ঘায় আধ্যাহ 
বর্ত তখন জন্মান্তরবাদ-বিশ্বাসে প্লাবিত ছিল; সুতরাং পূর্ণাঙ্গ 
জন্মান্তরবাদের উদ্ভাবন একমাত্র হিন্দুর কীত্তি বলিয়াই স্বীকার করা 
কর্তব্য । 


৭৯ 


সন্রশ-হহ্থ্য 


বৌদ্ধদিগের জাভকগ্রস্থে ভগবান বুদ্ধদেবের অনুভূত পর্বব- 
জন্মের স্মৃতির বিষয় অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উপূদেশ প্রসঙ্গে প্রায়ই তিনি শিশ্য-মণ্তলীকে বলিতেন,_-পূর্বেব 
বারানসী নগরে ত্রহ্মদন্তের রাজত্বকালে যখন আমি অমুক ছিলাম, 
ভখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্বে তক্ষশীলায় যখন অমুক ধর্ন্মা 
ধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমি তাহার সহকারী হইয়া *%%% এইরূপ 
করিয়াছিলাম । এই সারীপুত্র আমার সহচর ছিল। ইত্যাদি__ 

গীতাতে আমর! দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন 
“হে অজ্জুন! তোমার এবং আমার কতবার জন্ম হইয়াছে, আমি 
সবে বিষয় অবগত আছি কিন্তু তোমার তাহা "্মরণ নাই ।*% 
ভাগবতে দেখিতে পাই বস্থদেৰ নারদকে বলিয়াছেন,_-“আমি 
পূর্বজন্মে মায়ার মোহিত হইয়া পুক্রার্থে উপাসনা করিয়াছি, মুক্তি- 
লাভের জন্য উপাসনা করি নাই।”**%* ভাগবত পুরাণাদির দৃষ্টান্তের 
উল্লেখ করিলে তাহার অন্ত থাকিবে না। 

এইক্ষণ সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ হইতে কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করিব। পাতঞ্জল যোগ- 
সুত্রে উক্ত আছে,--“সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ববজাতিজ্ঞানম্‌ ” 
পূর্ববকৃত কর্মের স্মৃতিজনক শক্তিকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কারের 
প্রতি প্রনিধান করিয়। চিন্ত। করিলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইব। দেখা যায় ইতরপ্রাণীদের মধ্যে সগ্ভোজ্জাত শাবকে 
গ্গীতা, 81৫ শ্লোক | 
*ঞ্ভাগবত্ত। ১১1২৮ 





| এ 


হবন্ম্প-ল হজ্প্য । 


পূর্বব সংস্কার পরিষ্কাররূপে প্রস্ফুটিত হয়। বানর শিশু মাতৃগর্ড 
হইতে মস্তক ও হস্ত বাহির করিয়াই বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে, 
গো, মহিবাদি পশুগণের বংস্যগণও গসবান্তে মাতৃস্তন্যের আহ্বাদ 
লঃতে বায়। হংস শাবক সম্ভরণ করে। মানবের মধ্যেও আমর 
দেখিতে পাই একই মাতৃগর্ভেজাত সন্তানের মধ্যে পরম্পর ভাবের 
ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য অনেক । কেহবা চিত্র থিগ্তায় কেহবা 
সঙ্গীতে এবং অন্যান্ত বিবিধ বিষয়ের পুবব সংস্কার লইয়া! এক একজন 
এক এক বিষয়ের প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং স্বীকার 
করিতে তয় যে, সহজাত সংস্কার জনিত বাপার শুধু শিক্ষা ও 
সাধন সাপেক্ষ নহে, উহ1 সাংসিদ্ধিক বাঁ স্বয়ং সিদ্ধ। অনুশীলনে 
উহা! পরিমাঞ্জিত হয় মাত্র । «* 

অপর জ"বের জন্মগত রাগদছ্েঘ ইত্য।দি সহজাত ভাবের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া ন্যায় দর্শনের তৃতীঘ আহিকের প্রথম অধ্যায়ে 
২৫ শ্লোকে উক্ত আছে, “খাত র'গ জন্ম দর্নাং।৮ ইহার বাহসায়ণ 
ভাঙে, ঘাহ। উক্ত আছে তাহার ভাবার্থ এই “ভীব বিবিধি বিষে 
রাগযুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা জাউনাত্র ভবে রাগানবন্ধ- 
ৃষ্ট হয় কেন ? স্থৃতরাং রাগ, দ্বেষ, হিংসা, সরলন্ প্রন্থতি ভাবগুলি 
জাতকের পূুর্ববান্থৃভূত ব্ষিয়ের শ্যন্তচিন্তন বশতঃই হইয়া থাকে । 
জন্মান্তর না থ:কিলে পরম্পরের ভিতর এত ভাবের বৈষম্য সম্ভবপর 
হইত না।” পুর্ব আস্বাদিত বস্তুর পুর্ববান্থুভব জন্মান্তরে গৃহিত 
নবশরীরে উৎপন্ন হয় । জন্মান্তর আছে বলিয়!ই পুর্ণবাভ্যাস আন্ু- 
+প্রেত্য)ভ্যাম কৃতটাৎ ্তন্াভিলাষাৎ» স্থায়ন্ত্র ৩,১২১ বাংসারণভাব্য 


৮১ 


হবব্ন্প- হু স্ম । 


করণ সম্ভবপর, অন্যথা উহা অসম্ভব হইত | জীবের জীবন 
কতকঞ্জলি অভ্যাসের সমগ্থি ([3077016 ০1910 ) মাত্র । এই 
স্বভাব অনুকরণ করিয়াই জীবের আধ্যাত্মিক পরমাণু সমষ্টি মাতৃগর্ভে 
গরায়ুর মধো এমন একটি ইথিরীয় ছাঁচে পরিপূর্ণ হয়, যাহা 
সর্বতোভাবে জাতকের স্বভাবের অনুরূপ । জাতি, আয়ু, ভোগ, 
এবং জন্ম জীবের কম বিপাকেই হইয়া থাকে । ক্ষকামনা বাসনাই 
গ্মান্তরের মূল কাঁরণ। প্রশ্ন হইতে পারে জন্মের আদিতে বৈষম্যের 
শষ্টি কেন হইল ? ইহার উত্তর বাদনারায়ণ সুত্রে ফী এবং শঙ্কর- 
গান্যে উক্ত মাছে, “ক্রি বখন অনাদি তখন উক্ত আপন্তি অমূলক" 
ঘৃত্যুভয় ও জীবের সহজাত সংস্কার, তাই পাতগ্জলী যোগসুত্রেও 
জণ্মান্তর সম্বন্ধে বলিয়াছেন "গসাম অনাদিত্বম, আশীষে নিত্যন্বাৎ ।” 
সুতরাং মে কোন প্রকারেই হউক সকল ধধ্মমতেই যে জন্মান্তরবাদ 
সদর্থন করিয়াছেন আমরা তাহার প্রমাণ পাই। এই জন্মান্তরবাদ 
সম্বন্ধে ভামধা যে সকল গুত্ক্ষ প্রমাণ পাই তাহার সবিস্তার 
অ।লোচন। জন্মান্তর রহস্য মুলক "অভিশপ্ত”$ নামক পুস্তকে প্রকাশ 


করিতে বাসনা রঠিল। 








ক্যা সস না 47 ্ 
যোগ ৩১৩। সুগডক উপনিষদ ৩২২ । 
০০54০ উ€ত 7৩ ন তালাফিকত 
“অবিশগাৎ হতি চেৎ ন অনাদিতাং। ব্রঙ্গস্থত্র ২১.৩৫। 


ঈম"2৯ত গল্সান্তর রভশ্ুমুলক পুস্তক |. (যন্বস্থ) 


৮ 


জন্মরোধ। 

এই জন্মরোধ বলিয়া বর্তমানে দেশে বিদেশে যে একট! 
সোর-গোল উঠিয়াছে আমর! তাহার মীমাংসা মন্থুতে পাই। বেদ- 
পদ্থীর মনে এই একট! চিরজাগ্রত ভয় ছিল যে বেদ দ্বারা সে জন্ম, 
আঘু, ভোগ সনস্তই শান করিতে পারে । সংহিতায়, আরণ্যকে, 
উপনিষদে জন্মশাসনের বহু প্রচেষ্টাই দেখিতে পাঁওয়া যার । গর্ভা- 
ধানকে বৈদিক যক্দ্রকর্ম্ম দ্বারা শাসিত করিবার চেষ্টায় যে অনু 
সাহস প্রকটিত রহিয়াছে তাহা এই অত্যাধুনিক “অলর্জ 
বৈজ্ঞানিকের" যুগেও বুঝিবা ছুল্লভি। এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের 
তাংপর্যব্যাখ্যা করিতে গিয়া মনন বলিতেছেন_- ইহাদের দ্বার! 
“ব্রাম্মীরং ক্রিয়তে তনুঃ_এই দেহকেই ত্রন্মধারণার উপযোগী 
করাহয়। আমার সবখানিকে ত্রহ্মময় করিয়া ভুলিব, ত্রহ্মবিদের 
আত্মাহুতিতে ব্রহ্মবিদের আবির্ভাব ঘটিবে-_-ইভা কম স্পদ্ধার কথ। 
নয়। দেহকে ব্রঙ্গনর করিয়া তুলিবার প্রাচেষ্টায় আইডিরালিজম্‌ 
ও মেটেরিয়ালিজমের যে অপূর্ণন সময় কর! হইয়াছে, জীবনের 
যে অখণ্ড আস্বাদনের সূচনা কর! হইয়াছে, তাহা আাধুনিক যুগের 
ভাবুকদিগেরও ভাবিয়! দেখিবার ব্ষয়। 

কিছুদিন পূর্ব্বে করাসী দার্শণিক পল্রিশার বলিরাছিলেন, 
বর্তমানে মানুষের ভাব যে পরিমানে দিকশিত হইতে চাতে, দেহ যেন 
সে পরিমানে ফুটিতে চাহে না। এই ছ্ান্দে প্রকৃতিতে একটা গীড়া 
সক্িত হইতেছে । আুতরাং পিকৃত উপায়ে গ্রহ পথ ভাগ কৰির। 
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চলিবার দরুণ ক্রমশঃ যে আমরা অতিমানবেরযুগ হইতে গঙ্গু- 
মানব জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি (1) এ সমস্যার সমাধান 
করিবে কে? বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী মহাত্মা গা্দী বৈদিক 
যুগের আদর্শে এই সমস্যার সমাধান কল্পে প্রতিবাদ করিয়া তরুণ 
তরুণীগণের কুটিল কটাক্ষ হতে বঞ্চিত হন নাই, জার অন্যের কা 
কথা! সেই অভিনবের আবির্ভাবকালে প্রকৃতির গর্ভবেদন। 
রিশারের উক্ত কল্পনার সহিত মনুর উক্তি মিলাইয়! দেখিলে 
সম্ভবতঃ ইভজিউশনবাদী বৈজ্ঞানিক বৈদিক-যুগ-সম্বন্ধে একট! নৃতন 
চিন্তার ইঙ্গিত পাইবেন । আমরাও বলিতে চাই, বেদে দেহে এবং 
দেহাতীতে ব্রন্মেরই সহজ স্ফুরণের ইঙ্গিত স্তরে স্তরে সাজান 
রহিয়াছে, উহাই যথার্থ পথ ৷ নান্য পন্থাবিষ্তেহ্য়নায়। 
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ভুবন তত্তী। 
এই পরিদুশ্বমান বিশাল বিশ্বের মধ্যে এক নয়, ছুই নয় 
সহজ্স সহস্র ব্রহ্মা আছে। সেই সকল ব্রহ্ষাণ্ড যথাক্রমে স্থগ্ি 
স্থিতি গ্রলয়ের কর্তা সন্ত, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান নারায়ণাংশ 
চতুন্দুখ হইতে সহস্্মুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
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সমুদ্রে মত্হ্য ও বুছ,দাদির হ্যায় "বিচরণ করিতেছেন । বরং ধুলি- 
কণার সংখ্যা গণনা! করা যাইতে পারে তথাপি বিথের ব্রহ্গাণ্ডের 
সংখ্যা কদাপি নির্ণয় করা যায় না। সর্বব্যাপী চৈতন্বস্বরূপ 
পরমেশ্বর সর্ববভূতে বর্তমান রহিয়াছেন এবং তাহারই প্রকাণ্ড উদরে 
অর্থাৎ মহাঁচিদগগনে অসংখ্য ব্রঙ্গাণ্ড অবস্থিত আছে। কিন্তু সেই 
সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হথু না। ,এই পরিদৃশ্যমান জগতই 
ব্রন্মের অখগ্ডিত রূপ । এই সনুদয় বিশ্ব সেই বিরাট পুরুষের অবয়ব 
মাত্র । এই বিরট পুরুষকেই পুরাণাদিতে ব্য।/ম, পরিধি, উচ্চ ও 
নিম্নভেদে চতুর্দশ ভূবন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । পরব্রহ্ম 
অনাদি এবং অনন্ক, অজ্ঞানশক্তি তাহার র্ব।ংশবা!পিয়া আ/বিভ্ভুতি 
হয় না। শ্রতিতে উক্ত আছে,_-“পাদোহশ্য সর্ববভুতানি ত্রিপা- 
দশ্যামৃতং দিবি ” অর্থাৎ বর্গের এক অংশে হুষ্টিক্রিয়া আর তিন 
অংশ নিত্যমুক্ত আনন্দ স্বরূপে অবস্থিত । কেনল যে অংশে স্যরি 
ক্রিয়া হইতেছে সেই সগুণভাবপ্রাপ্ত অংশই উদ্ধদিকে সপ্ত্বর্গ এবং 
নিন্ন দিকে সপ্ত পাতাল বলিয়! কীন্তিত। স্বর্লোকে সান্বিকাংশে 
দেবতারুন্দ এবং পাতালাদিতে বাজসিক এবং তামসিকরভ্িসম্পনন 
গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্গ, রাক্ষসাদি প্রেত পিশাচ এবং 
অপম্মারক, অপ্নরা' ব্রহ্মরাক্ষস, কুম্মাু, বিনায়ক প্রভৃতি দেববোনি 
সমূহ বাস করেন। 

বেদে আছে তিনটী ভূবনের কথা, পৃথিবী, অন্যরীক্ষ, আর 
দৌত। এই তিনগী লোকই ভ্রিগুণিত হইয়া পুর:ণের অন্তুলোক 
ইভাজী বেছে যাহা সৃক্ষা আভাসিভ পুরাণে তাহাই বিস্তত 
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তাবে চিত্রিত । পৃথিবী, অস্তুরীপ্ষ, দৌঃ পুরাণের ভূঃ, ভূবঃ, স্ব: অথবা 
মন্ধ্যলৌক, প্রেতলোক ও পিতলোক ৷ কিন্তু সমণ্টি হিসাবে এই 
তিনটা লইয়াই আবার বৈদিক পৃথিবীলোক। যাহার! এই পৃথিবীর 
মানধষ অর্থাং এখানকার কামন! বাসনা যাহাদের মিটে নাই, 
তাহারাই এই হিনলোকের মধ্যে যাতায়াত করিয়! থাকে । ভাই 
লেদে ইহাকে বলা হইয়া থাকে সস্ত্যলোন্ষ। মর্ত্য শব্দটা 
পারিভাষিক। মাধ্যাকর্ষণের টান যেমন একট জগতের কিছুদূর 
পব্যন্ত ক্রিয়াশীল, তেমন এই মাটার টানও এ তিনটালোক পর্যস্ত 
ক্রিয়াশীল। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে এইরূপই বুঝ|ইয়াছেন 
সাতটী লোক ভুবনের স্তর বা থাক। অবীচি হইতে মেরুপুষ্ঠ 
পর্য্যন্ত ভুলোক । মেরুপৃষ্ট হইতে গ্রুব পধ্যন্ত তারা নক্ষত্র বিভুষিত 
অন্তরীক্ষলোক এবং অপর পাঁচটা স্বর্লোক। তন্মধ্যে প্রথমতঃ 
মচেন্দ্রলোক (ন্বর্গলোক) তৎপর প্রাজাপত্য মহালোক এবং 
পরিশেষে তিনটা ত্রহ্মলোক। তাহাদের নাম যথাক্রমে জনঃ তপঃ 
এবং সতালোক। 

ধাহার! মর্থলোকে আছেন তাহারা ভুলোককে তাহাদের 
মধো অনুভব করেন। তাহার! ভূলোকের শাস্তা ও নিয়ন্তা। 
ধাহারা জনলোকে আছেন তাহারা ভূঃ এবং ভুবঃ এই ছুইটা লোককে 
উহাদের মধ্যে দেখিতে পান। তাহারা এ ছুইলোকের প্রভূ । 
আর ধীহারা তপলোকে আছেন তাহার! ভূঃ,। ভব, স্বঃ এই তিন 
লোককেই টাহাদের মধো দেখিতে পাইয়া থাকেন! শ্াহারাই এ 
তিনলোকের ইতর | মহ) জনঃ ও তপঃ এই তিন্টা লোককে 
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বৈদিক ভাষায় বল! হইয়াছে :_অসভ্ভন্রীক্ষলোনোক্চ। অন্তর 
অর্থ মধ্য, ঈক্ষ অর্থ দেখা, যে লোকের মাঝে অপর লোক সমূহকে 
দেখা যায় তাহার নামই অন্তরীক্ষলোক । গায়ভ্রীর ব্যাহ্ৃতিভাগে 
ভুবঃ বলিতে এই বৈদিক ভূবলোক বা ব্রঙ্গাণ্ডের সুঙ্গনাবস্থারগী 
অন্তরীক্গলোকেই বুঝিতে হইবে । 

এ উল্লিখিত ছয়টালোকের পর সত্যলোক বা ব্রঙ্গাঞ্চা- 
ধিপতির আমন। সত্যলোক অপর ছয়টালোককেই গ্রাস করিয়া 
অবস্থান করিতেছে । অর্থাৎ ধাহারা সত্যলোকে অবস্থান 
করিতেছেন তাহারা ছয়টালোৰকেই তাহাদের মধো অন্ুত্ভব করিরা 
থাকেন। এই সত্যলোকই বেদের লোন । পৃথিবীকে 
(পুরাণের ভূঃ, ভুব*, ন্বঃকে) আব্ষেন করিয়া অস্তরীক্ষলোক । 
আবার পুরাণের মহ, জনঃ, তপঃ এই তিনলোক, পুথিবী এবং 
অন্তরীক্ষলে'ককে আবেষ্টন করিয়া ছ্যলোক (পুরাণের সত্যলোক) 
এ যেন ঠিক 010101567১0. একটা! আর একটার মধ্যে ঢাক।। 
পৃথিবীর সর্বত্রই এই একই নিয়ম। আমাদের এই ক্ষুপ্রদেহ- 
ভাণারের ভিতর পরম্পর একে অন্যকে জড়াজড়ি করিয়া ব্রহ্ম প্ডের 
যাবতীয় সৃক্ষসত্বাসকল রহিয়াছে । জগতের সর্বত্রই এই একই- 
লীলার ক্রিয়। দেখিয়া আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্তম্তিত হইব 
বান। একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরও বিশ্বত্রক্মাণ্ডের আভাস 
রহিয়াছে । জগতটা যে একট! জাল দিয়া বোন! তা্চা দার্শনিকগণ 
স্পষ্টই বুঝিয়াছেন। সাংখ্য ত্রিগুণবাদদিয়। এবং বৈদিকগণ 
পৌরাণিক লোকসংস্থানে ত্রিগুণেরহই আভাস দিয়াছেন । পুথিবী 
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, অন্ত্রীক্ষ সুন্ষম এবং ছ্ালোক কারণ। ইহাই পরলে।ক 
সম্বন্ধে সাংখ্য সম্মত ব্যাখা । 
আলের্ণাক্ষেল্স বেৌমিকজ্ সম্বন্ধে স্বামী যোগানন্দ 
সরস্বতী এবং কতিপহ গণডিতের ঘে সকল পৌরানিক ব্যাখা (1) 
দেখিতে পাওয়| যায়, তাহাতে তাহারা যি এই পৃথিবীতেই সপ্তন্বর্গ, 
নরক ও পাতালের কয্ননা কপ্সিয়া থ।কেন, তবে ঘাবতীয় পাবলে।কিক 
শ্রান্ধাদকপ্মের নূন (5শহন হইর়। গড়ে থাহা সুঙ্ষেন আছে স্থুলে 
তাহার কল্পনা কত্সিরা বেনন স্ুন দেব দেবীর কল্পনা পুবাণ ও তত্ব 
উক্ত আহে, সুন্গেনর তৈজসাদোক সদৃহ পুরাণে তেননি ভাবে 
কল্পিত । সূন্গনদেহ (4১50510০017 15006109]- 0০আ00 
[71606 070 121১551021] 1১০% ) যেমন কুলে নাদরূপ লইয়া 
তবন্ধিত সুন্দেনও তেননি হেজাময় হহরা হৈজস ভুনিতে অবস্থিত 
আছে । গখিবীর বিভিন্ন দেশ টি পুরাণের স্বর্গোক।দি বলিয়া 
সুলদৃ্ি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বে শাস্ছের অপবাধ্যা করিয়া থ|কেন ইহা 
বড়ই পরিভাপের খিবয় ৷ নব, ভ-ম্বর্স, কৈল 
তাংপধ্য কি? শিম়্োক্ত পৌরাণিক লোকতাব্বের 
আলোচনা করিলেই বুঝ। যাইবে যে এ লোক সঘুহ ভূঁ-্ঘ্গ না হইয়া 
আদে উত্ত লোকদমূহ এবং উক্ত লোকের দেববে|নিসমূ তেজোময় 
দেহধারী হইয়া! তেজো মরলোকে অবস্থিত। শান্সে আছে মাহেন্দ্রলোকে 
(ব্বর্লেকে) ছয়প্রকার দেববোনি আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে 
ভিদশ, টা বানা ভুষিত, অপরিশিশ্মিতবশবন্তী ও পরিনিশ্সিত- 
বশবস্তী। শাহাবা সকলেই বঙ্কল্রসিদ ও অনিমাদি এশ্বধাসম্পন্ন, 
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স্ব 


পুজ্য ও কামভোগী ৷ ধশ্মবিশেষদ্বারা অতিসংস্কৃত, অপু হইতে 
মাতৃ-পিত সংযোগ ব্যতীরেকে অকস্মাৎ ইহাদিগের দিব্শরীর 
আবিভূতি হইরা থাকে । 

সহগলোকে পাচ প্রকার দেবযোনি 2 এুমুদ, খু, 
প্রতর্ধন, অগ্রনভ ও প্রতিচাভ। মহাভত সমুহ ইহাদের বশে এবং 
ইহারা ধান মাত্র স্তখে তৃপ্ত থাকেন ।, ইনার উদ্ধে ব্রগগালোক। 
প্রথমতঃ জন্তইলাক। এখানে চারি কার দেনযোনি অবস্থান 
করেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে প্রলগপুনতিত, ব্রন্মাকাঘিক, ত্রন্ধ- 
মহাকারিক ও অমর। ভূত ও ইন্ড্রিরগণ তাহাদের বাশে। তৎ- 
পরলোক ততপাতেলোল। তপোলোকে তিন প্রকার দেগনোনি 
আভাম্বর, নহাভান্বর ও সত্যনহাভান্বর ৷ তত, ইন্দ্রির এবং পর্চত- 


ন্মাত্র এই দেবতাবুন্দের অধীনে । সকলেই ধ্যাননাত্রম্রখেতৃপ্ত, 
উদ্ধারেত।, উদ্ধনতালোকের অপ্রতিহতভ্ঞানধিশিষ্ট এবং আবীচি ভইতে 
তপে।লোক টস সমস্ত বিষরেরই অলাবৃতঙ্ঞনযুক্ত । এর পরেই 


ত্যলেলোক । এখানে অগ্্যত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংচ্ছঞা- 
সংজ্ী। এই চারিপ্রকার দেবযোনি । ইহাদের বাসভবনের 
প্রয়োজন করে না, আধার ভভাবে সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠ। উপর্য,া- 
পরি ইহাদের অবস্থান । প্রকৃতি ইহ্থাদের বশে এবং সন্ব, রজঃ এবং 
তমঃ এই গুণত্রয় ইহাদের ইচ্ছায় প্রবর্তিত হয়। অছ্ুতেরা সবি- 
কল্পধ্যানে তৃপ্ত, শুদ্ধনিলাসেরা সবিচার এবং সত্যাভেরা আনন্দনাত্র 
ধ্যানে তৃপ্ত । আর সং্ঞা-সংভীরা অস্মিতা মাত্র ধ্যানে তৃপ্ত । 
এই সত্যলোক পথান্থই ভুল্ন মধ্যে গণা হয়। স্িদেহলয় ব। 
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নির্হিবকল্প সমাধিলয়ের! মোক্ষপদে অবস্থান করেন। অতএব লোক- 
মধ তীহ্নাদিগকে বিনস্ত করা হইল ন1। উর্দেউপরোক্ত সপ্তলোক 
এবং নিয়ে অতল, বিল, নুতল, তলাতল, মহাঁতল, রসপাতল ও 
পাতাল এই চতুর্দশলোক লইয়াই ভুবন । সৃত্যদ্বারে অর্থাৎ সুযুষ্না 
নাড়ীতে সংযম করিলে যোগীগণ এ সমস্ত লোকের তত্ব জানিতে 
পারেন । 


পঞ্চকোষের ক্রম বিকাশ । 


এই জাগতিক প্রপঞ্চ অভিনিবেশ সহকারে পর্যযালোচনা 
করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জড়জগৎ হইতে 
ক্রমশঃ চেতন-জগৎ ঘা উন্নত রাজ্যের স্তরে স্তরে প্রকৃতিমাতার 
আনন্দের জিদ্ষ-জোডিঃমণ্ডিত স্ুধাময় হাসি যেন গাঢ় অন্ধকার 
ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । প্রকৃতিমাতা 
তদীয়। জীর্ণ তম বসন পরিত্যাগ পূর্বক রজ:-সত্বের উজ্জ্বল আবরণে 
ঘতই আপন অঙ্গ আবরণ করিতেছেন, শনৈঃ শনৈঃ তমোময় 
আবরণ ও অপসারিত হইয়! ততই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কেননা, 
আলোকের প্রভায় অন্ধকার স্বভাবতঃই স্থদুরে পলায়ন করিয়া 
থাকে। মধুমাসে মধু ও মাধবীর প্রকৃতির সহ বিলাস, প্রফুল্লিত- 
কাননে কুল্লকুন্ুমরাশির সৌরভময়হাসি, প্রকৃতিমাতার অনুপম বসন 
পরিধান ঘ্ছু মন্দ মলয়ার হিল্লোল আর তাহারই হাওয়ায় আকুলিত 
প্রাণ কোকিলার কাকুলি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা! কি 
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মনে হয় না যে, উত্ডিদ জগতের ও বাষ্ঠি-সমষ্টি প্রকৃতির আনন্দের 
ত্রমোবিকাশ হইয়া থাকে ! দার্শনিকনেত্রে জগতের এই বযঃপ্রাণ্ডির 
সঙ্গে সঙ্গে সৌঁন্দধ্যলাভের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্য দর্শক- 
মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের সিঙ্ধু উদ্বেলিত হইবে, সন্দেহ নাই। 
আবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আরও একটু উচ্চস্তরে 
আরোহন করিয়। দেখিলে আমরা দেখিষ যে, ভূচর ও খেচরগণের 
পারস্পারিক সৌহার্দ, ত্রকে অন্যের সহিত প্রেমভাব, অপূর্ব 
অপত্যনেহ, স্বীয় প্রাণ বিসঞ্জন দিয়াও শাবকের জীবন রক্ষণ, 
নির্ববাক প্রেমবিলাস, পশুস্লভ প্রেমের পরিচয় প্রদান ইত্যাদি 
বিষয় 'কি উক্ত আনন্দেরই সত্বাঁ বলিয়া বিবেচিত হইবে না? 
এইরূপে প্রকৃতির ক্রম অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ত্বার. ও 
ক্রমোবিকাশ হইয়া থাকে । প্রকৃতির যতই তমে! আবরণ উন্মোচন 
হইতে থাকে, ততই রজঃ ও সত্বের শুভ্র আলোকে আনন্দের বিমল 
প্রতিভা প্রকাশিত হইয়া থাকে । তদন্তর মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ 
করিয়। আনন্দসত্বার দিব্যালোকে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকটিত হয়। 
বেদান্তদর্শনমতে কৃষ্টিতত্বেষে পঞ্চকোযের ক্রমোবিকাশ, অর্থাং 
উল্ভিজে (অন্নময়কোষে) স্বেদজে (অন্নময় ও প্রাণময়কোষ) এবং 
জরায়ুজে (মন্গস্তেতর জীবে) উক্ত দুইটা কোষের সঙ্গে মন ও বিজ্ঞানময়- 
কোষের বিকাশ হইয়া থাকে । এত দ্যতীত কেবল মনুষ্যের মধ্যেই 
পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি চারিটা কোষের সঙ্গে আনন্দময়কোষের বিকাশ 
হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত মানুস্যের মুখেই আনন্দের সুষ্পঞ্ট 
হাসির রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতর প্রাণী হাসির দ্বায়। 
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স্পর্শ হস্য। 


হৃদয়ের আনন্দসবায় বিকাশ করিতে পারে না । মানবের এই স্পষ্ট, 
হ!সিই তাহার আনন্দময়কোবের পরিচয় দেয়। এইরূপে মানুষ 
যতই উন্নত হয়, ধম্মধ্বজা অবলম্বনপূর্ববক ততই প্রকৃতির উচ্চ 
হইতে উচ্চতর রাজ্যে আরোহন করে এবং ততই তাহার আনন্দসত্বার 
বিকাশ হইয়া থাকে । এইরূপে জীব ক্রমে ক্রমে পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হয়। জড়ব্ হইতে চেতনত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি পরিহারে জীব 
মাননন্ব লাভ করে, আবার আানবত্ব পরিহ'রে ভ্রনে দেবত্ব, দেবত্ব 
হইতে ক্রমে ব্রন্মত্ব লাভ করিয়া পুর্ণতার অন্তিম সীমায় পৌছিয়া 
পূর্ণরূপেই অবস্থিত থাকেন। তাই খষি গাহিয়াছেন £ 
স্পর্ণ মদঃ পুর্ণ মিদহ পুর্ণ গুছিদু্যতে। 

স্ুর্পন্যি পুর্ণ মাদান্ত সুর্ণমমেবাকশ্িস্তাতে ॥ 

সাধক যখন প্রকৃতিরাজ্যের অতীত জ্ঞাতী, জ্ঞান ও ভয় 
এই ত্রিপুটার অগগমে নিব্বিকল্প সমাধিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন 
তাহার তমোময় আবরণের সম্যক অভাবহেতু আনন্দসত্বার বিকাশ 
ও পুর্নতা প্রঃপ্তি হইয়া থাকে । এই আনন্দ প্রকশি করিতে পারে এমন 
ভাষ! নাই, ইহ মৌন বাখ্যাদ্ব'রাই প্রকাশিত হইবার যোগ্য । যে 
স্থান, চন্দ, সূর্য্য আলোকিত করিতে পারে না, অগ্নির আর কি 
কথ।! সেই নিত্য জ্যোতিশ্য় আনন্দধামই ভগবানের পরমপদ 
শিব্বিকল্পসমাধিস্থিত রাজযোগীর আবাসস্থল ॥ এই ছন্রহিত 
প্রকৃতি-পারাবার পরস্থিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিলেই জীব জনন-মরণ-চক্রের নিম্পেষণ হইত্তে অব্যাহতি, লাভ, 
করিয়া থাকে _- 





৯২. 





মবণশ্রহণ্য 
সহ উ ৪০ 
দ্বিতীয় অংশ। 


আতিক সংবাদ। 


মানবাত্বা শ্ুলদেহ ত্যাগের পর যে অনৃশ্য সৃষ্মাদেহ (যাহা 
অনেক পাশ্চাত্য গ্রন্থে (5051 00016 15076121 0০017061091 
06 075 01195105100) নামে অভিহিত হইয়াছে আশ্রয় করিয়া 
ূর্বববৎ জীবিতের ন্যায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া নান! প্রকার সুখ- 
ছুঃখের অবস্থায় অবস্থান করে। এই সফল আত্মা প্রয়োহ্ধন বোধ 
করি লে কখন কখনও অবিকল তাহাদের পূর্ববদেহের অনুরূপ ছায়া 
মুত্তিধারণ করিয়! আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। অথবা 
কোনও স্ুলদেহ আশ্রয় করিয়া নানাবিধ ভোগ উপভোগ আদি 
করিতে পারে। স্ুলজগতে যেমন অসধ্যা স্থুলদেহধারী সৃক্্মজগতেও 
তেমনি অসংখ্য নুক্মদেহধারী আত্মা গুতিনিয়ত আমাদের চতুর্দিকে 
বিচরণ করিতেছে । আমাদের শ্ুলইন্ররিয় তাহাদিগকে অনুভব 
করিতে পারে নাঃ সৃক্ষমবিষয় সূষ্লইন্দরিয় দ্বারাই অন্ভব্য। তবে 


ন্পপ-্লহুস্য 


যে, কোন কোন সময় আমরা তাহাদিগকে অবিকল গ্ুলদেহের শ্যায় 
নয়ন গোচর করিয়! থাকি, তাহা কিরূপে সম্ভব পর হয়, একটি 
উদাহরণ দ্বারা তাহার কিঞ্ং আভাস দেওয়া যাইতে পারে। 
হাইড্রোজেন্‌ (13501092017) ও অক্সিজেন (0%9617) স্বয়ং অদৃশ্য 
পদার্থ, কিন্তু উহাদের মিশ্রণে সমূৎপন্নজল দর্শনৈক্দ্িয়গ্রাহ্য তরল- 
পদার্থ। আবার সেই জল নৈসগিক কারণ বশতঃ বাম্পাকারে 
গরিণত্ত হইয়। পুনঃ অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারে । আবার 
উহাই ঘনীভূত হইয়া বা জমাট বাঁধিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন অবস্থা 
ধারণ করিতে পারে । এবং ইহাও অতি বিম্ময়জনক ব্যাপার যে 
জল জমিয়া, প্রস্তরবৎ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহার আয়তন 
সঙ্কুচিত না হইয়া নরং প্রসারিতই হয়। স্তরাং উহার আপেক্ষিক 
গুরুহের হাসই হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত বরফ জলে ভাসিয়! 
থাকে। যদি ইহাই সম্ভবপর হইতে পারে, তবে সুন্মন উপাদানে 
গঠত সুষ্মদেহাশ্রিত আত্মা সচরাচর অদৃশ্য হইলেও কখনও কখন 
তাহার! যে আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রাহা হইবে, ইহা আর অসম্ভব বা বিচিত্র 
কি? ইহজীবনে কোন না, কোনও অবস্থায় প্রায় সর্বসাধারণেই 
উহাদের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া 
গেল। 
এই অভিশপ্ত জীবনের দুর্বিসহ ভার নামাইতে ষোহবশতঃ 
তবারই না! মরণের মুখে মাথা পাতিয় দিয়াছি, জলে, আগুণে, 
বিষে, বৈধ, অবৈধ উপায়ে মরিতে চেষ্টা করিয়াছি জানিনা কোন 
অক্তানা শক্তির প্রভাবে মরিতে পারি নাই, কিন্ত মরণের হুয়ার 


৯৪ 


সবক শ্হত্তা। 


হইতে ফিরিয়া অনেক অজ্ঞেয় ততই জ্ঞাত হইয়াছি | একবার 
জলে ডুবিয়! গিয়াছিলাম। তখন অনুভব হইয়াছিল :--আত্মরক্ষা 
করিবার বখন সমস্ত চেষ্টাই ছাড়িয়া দিলাম, তখন আর আমার কোন 
কষ্ঠই রহিল না। সৃত্যুযে এত আনন্দের হইবে, ইহা! ভ।বিরা আমি 
আশ্চর্য্যাহ্িত হইলাম । আমার শরীর হিম হইয়া গেল, কি শ্বাস 
বন্ধ হইয়া গেল--ইহার আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে 
হইতেছিল যেন খুব কোমল শয্যায় কে আমাকে শোয়াইয়! দিয়াছে । 
চতুর্দিকে, ব্বগীঁয় সৃঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম । এমন মধুর সঙ্গীত 
আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সহসা শুভ্রজ্যোতিঃতে চরাচর 
পূর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্র, সুধ্য, তারা কিছুই নাই অথচ অলৌকিক 
শুভ্র দীপ্তিতে যেন সব উল্ভাসিত হইয়া উঠিল। এমন আশ্ধ্য 
আলোক আমি কখনও আর দেখি নাই। সঙ্গীতের ধ্বনি ক্রমে 
স্ব হইয়া! গেল, কিন্তু একেবারে থামিয়া গেল না এই সময় 
আমার গতজীবনের সম্থন্ত ঘটনাবলী বায়োক্কোপের দৃশ্যের ন্যায় 
অবিকল জ্ঞান চোখের সন্মুখে দেখিতে পাইল!ম 1%* এইরূপু আনন্দে 
বিভোর হইয়া কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ আমি যেন অচেতন 
হইয়৷ পড়িলাম। এই অচেতন অবস্থা হইতে ক্রমে সচেতন হইয়! 
বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমি দেখিলাম, আমি একটি 
পাথরের উপর পড়িয়া রহিয়াছি [%*র%% 

আনলছ্‌ সিগ্রিড নামে এক ব্যক্তি আল্পস্‌ পাহাড়ের কাপ- 
পোাক চূড়ায় উঠিবার সময় বরফ ধ্বসিয়৷ ক্য়েক হাজার ফিট নিচে 
পড়িয়া যান। অচেতন ও সাংঘাটিক জখম অবস্থায় তাহাকে 


৭১৫ 


নঞ-লহক্ল্য 


হাসপাতালে লইয়া আসা হয় । চেতন হইলে সিগ্রিড্‌ বলিয়াছিলেন- 
“বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহার 
জন্য আমার কোন ভয় বা ছুঃখ হইল না। .যদি আত্ম রক্ষা করিবার 
কোন সুযোগ থাঁকিত তবে হয়ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতাম, কিন্ত যখন 
বুঝিলাম নিজকে বাঁচাইবার কোনও উপায় নাই, তখন একেবারে 
নিশ্চিন্ত হইয়! গেলাম । আমারমস্তিক্ষ তখন খুব জ্র্ত চলিয়াছে, 
সময়ের জ্ঞান কিছুই ছিল না।*** একবার স্ত্রী পূজের কথা মনে 
পড়িয়৷ বড় কষ্ট হইল ; আবার জীবন-বীমার কথা মনে হইতেই 
সে কষ্ট দূর হইল । তারপরই মনে হইতে লাগিল আমি যেন রক্ত- 
মাংসের দেহট! ছাড়িয়া পরমানন্দময় অমরজীবন লাভ করিতে 
যাইতেছি। সমস্তটা! জগং যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম 
মানবের বাদ-বিসম্বাদ' ছুঃখ-দারিদ্র সনস্তই আমার জ্ঞান গোচর 
হইল। সুখের রহশ্য যেন আমি বুঝিতে, পারিলাম । মনে হইল 
যদি ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা “হইলে পৃথিবীকে স্বর্গে 
পরিণত ফরিতে পারিতাম। আমার কর্ণে শান্তি ও আনন্দময় 
স্ুর-লহরী, গুঞ্জরিত হইতে লাগিল,_মনে হইল--বিশ্বসংসার যেন 
সঙ্গীতের শ্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে 1%%% 

সঙ্গীর! আমাকে যখন বিছানায় আনিয়া শয়ান ির 
তখন আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অচল। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা 
করিয়া জীবনের কোনই চিহ্ন অনুভব করিলেন না। কিন্তু আমি 
তখনও সচেতন থাকিয়া মহা আনন্দ উপভোগ করিতেছি । *** 


নিউ 


ন্সম্-্লহন্যয। 


মেয়েরা আমাকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল যে, একবার 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেই __মরণকত স্থুখের,কিন্ত তাহা পারিলাম 
না। পাহাড় হইতে পড়িবার সময় মস্তিষ্বের ক্রিয়া যেমন দ্রুত ছিল, 
তেমন না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বেশী দ্রেত ছিল । জীবন 
সম্বন্ধে দীর্ঘ বিচারে ভন্ময় হইয়া যাইতাম 14%% হঠাৎ একদিন আমার 
মনে হইল,আমার বড়কষ্ট, মার আমি' অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। 
যখন পুনজ্জাঁবিত ,হইলাম তখন আমার ভয়ানক কষ্ট অনুভব হইল । 
মৃত্যুকালীন সুখের কথা মনে পড়িলে এখনও আমার খেদ হয়।” 
পরিব্রাজক অবস্থায় একবার জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে অবস্থান 
কালীন আমি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হই | লৈবহ্র্বিপাক ! -- 
অপ্রত্যাশিত মন্মাঘাতে জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধিই ঢুইতে থাকে। বেলা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপ,গাত্রদাহ ও পিপাসা এত মাত্রায় বঞ্ধিত হইল 
যে,আমার মনে হইতে লাগিল আনি যেন তপ্ত লৌহ কটাহে রমধ্যে, 
পিপাসায় আমার বুকেরস্ছাতি ফাটিয়া ষায়, মনে পড়ে একবার বুঝি 
“একটু জ-_ল, বা--তা-_স--”এই পর্যন্ত বলিয়াই সংজ্ঞা হারাইয়া 
ফেলিয়াছিলাম ।অজ্ঞান হইবার প্রাকালে আমার্নমস্ত শরীরেক্ নিম্ন 
দিকটা যেন অবশ হইড্জা গেল এরূপ অনুভব করিয়াছিলাম। পরিশেষে 
রাত্রে দীপালোক প্রকাশিত গৃহ হঠাৎ অন্ধকারে নিমজ্দিত হইলে যেমন 
তদভ্যন্তরস্থ কিছুই আরপবদৃষ্টিগোচর হয় না, ঠিক সেইন্সপই আমার 
জ্ঞানালোক নির্ববাপিত হইয্মা গেল। আনি অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে 
ডুবিয়া গেলাম, বাহাজগতের বিষয় সমূহ আমার অন্ভূতির সম্পূর্ণ 
বাহিরে লুপ্ত হইল । কিয়ংকালের জন্য আমার বা আমার আত্ম- 


৯৭ 


হম্প-হস্্য | 


চৈতন্ময় আত্মার অস্তিত্ব যেন হারাইয়াফেলিলাম। এই সময়ের কোন 
কথাই আমি বলিতে পারি না। ত্বাহার কিয়ংকাল পরে (পরে বুঝিতে 
পারিয়াছি,কয়েক ঘণ্টা পরে) আমার চৈতন্তসঞ্চার হইল। তখন আমি 
দেখিলাম বা অনুভব করিলাম, আমার্‌ এ দেহটির স্যার যেন আরোও 
একটি দেহ আমার শ্যাশায়ী দেহের উপরিভাগে ঠিক একই রূপ 
আকারে কিঞ্ উদ্ধে শৃন্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমি গৃহের মধ্যে 
শায়িত থাকিলেও আমি যে স্থানে শুন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহার 
উপরে যেন আমার কোনও গতি রোধক বা প্রতিবন্ধক কিছুই নাই। 
এইরূপে আমার চৈত্শ্কস্ার হইলে আমার মনে কোনও রূপ কৃষ্টের 
উদ্রেগ না হইয়া যেন স্ফুর্তিই বোধ হইতে লাগিল । চারিদিকে অতি 
সুন্দর নানা প্রকার রং দেখিতে লাগিলাম । আমার মন বড়ই প্রফুল্ল 
হইল,রোগ যাতনা কিছুক্ঈ আর রহিল না। এ অবস্থায় বাহ্য এবং 
অন্তর্জগতের বিষয় সকল যুগপৎ আমার অনুভূতির মধ্যে আসিল, 
সকল বিষয়ই আমি প্রত্যক্ষ্য করিতে লাগিলাম । 

চারিদিকে মনমুগ্ধকারী বহু দৃশ্য থাকিলেও পূর্ববসংক্কারান্ুরূপ 
ইফ্টচিন্তা করিতেই অতি উদ্ধে একটি জ্যোতিন্য় মণ্ডল দেখিতে 
পাইলাম। ক্রমে সেই জ্যোতির্্মগুলটা ঘনীভূত হইয়া আমার ধোয় 
ইউরাপে মূর্তমান হইয়া ক্রমেই নিকটবর্তী হি লাগিল। সে সময় 
যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম ভাষায় আহা ব্যক্ত করিতে পারি 
না। *** ক্রমে সেই মৃদ্তি আমার সম্মুখে দৌখিলাম। ৯*% পরিশেষে 
সেই মৃত্তি পুনঃ জ্যোতিঃতে বিলীন হইয়া টিক অধঃ পার্খ্বদিক-বিদিকৃ 
সমস্তই যেন জোতিঃ-পারাবারে নিমজ্জিত করিল । *হঠাং জানিনা, 
কিরূপেকখন আবার সেইদিন এই দৈহিক অনুভূতির মধ্যে ফিরিয়া 


সন্পন্প-ব্রহস্য । 


আসিয়ালমি। এরূপ ম্বৃত বা অদ্ধমৃতাবস্থায় আমার পারে কেহই 
ছিলনা । আবার সেই রোগ-যাতনা অন্দুভব করিতে লাগিলাম ।অক্ষুট 
স্বরে ডাকিলাম শান্তি /--জ-_ল ; । কোথায় জল. ॥ চোখের জলেই, 
পিপাসা মিটাইলাম। বেলা অনুমান একটা দেড়টার সময় ব্ধুটা কর্মম- 
স্থান হইতে ফিরিয়া মাথায় জল ও ওঁষধাদ্ি প্রয়োগ করিলে ক্রমে 
প্রকৃতিস্থ হইলাম । ঈ*্ | 
আমি ১৩৩৮ সালের ১ লা জৈষ্ঠ, দার্জিলিং ধর্ম্মশালায় সাক্ধ্যবন্দনা 
করিতে বসিয়া জয়দেবকৃত একটী গাঁন গাহিতেছিলাম,--গানের সুরে 
আমি আপনিই আপনহার! ! কতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল, শুনিলাম,বীণা” 
নিন্দিতস্বরে+কে যেন ডাকিল-_“ছ্যামা!”কত দরদ-মাখান ন্েহেভো 
সে-স্ুর ! কালোমেঘের মত টেউতোলা একরাশ চুলের ফাকে টাদপানা 
একখানা মুখ আমারই মুখের'পর মুখ তুলিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া,_ 
দেশ কালের ব্যবধান ভুলিয়া বিহবলের মত ছুটিয়া তাহাকে বুকে তুলিঘা 
নিতে যাইতেই বুঝিবা সে-্টাদের স্ুযুমা শুখাইয়া গেল ! শুন্য বাহু, 
শন্য হৃদয় মহাশুন্যের মধ্যে বাণবিদ্ধ পাখীর,স্তায় যেন “গোপাল-- 
গোপাল বলিয়া ” প্রাণ কাদিয়া উঠিল। পত্রে জানিতে পাব্রিলাম,ফেই 
মেষগিতট বেইরিন হলেই ল সময়েই রাত্র টিকা, না 
লিওন পপ 
কত প্রবল !! 
কম্কবাজারের প্রবীণস্উকিল রায় সাহেব বিপিন বিহারী. বনু, 
মহাশয় বলিয়াছিলেন “মাতার আসক্ন মৃত্যু-সংবাদ জানিয়াও নৈসগিক: 


ন৪ 








৫৪2 


আবসপ-্রহস্থ ! 


ছ্যর্য্যোগ্ধ বশতঃ মাতৃসমীপে উপনীত হইতে পারি নাই। সেইদিন নিশীথ 
সময়ে স্বপ্ে দেখিলাম,শাস্বনাবাক্যে-মা_বিদায় চাহিতেছেন । জাগ্রত 
হইয়াও স্পষ্ট দেখিলাম,শুচী শুভ্রবস্গন পরিহিতা জননী অতি ধীর 
পৃদসঞ্চালগনে আমার শিয়র হইতে দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া অদৃশ্ঠ হইয়া 
গ্রেলেন। প্রাতে সংবাদ পাইলাম, মা ঠিক সেই স্ময়েই দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । 

১৬১৪ বঙ্গাব্দের ১৯ শে চৈত্র বুধবার রাত্র দেড় ঘটিকার সময় 
যোগনিপ্র। প্রভাবে স্বর্গীয় বঞ্ধিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মা আনয়ন 
করা হইয়াছিল । তিনি পরলেক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা 
হইতে কয়েকটা কথ! নিয়ে উদ্ধত করিলাম। তিনি বলগিষাছিলেন__ 

আমি মৃত্যু সমর দেবদেব বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়াছিলাম। 
তখন কপু'র-ধবলবর্ণ দিব্যমাল্য বিভূষিত জ্যোতির্্য় তন্থুতে বাব! 
বিশ্বনাথ আবির্ভূত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যে 
স্থানে আছি পৌরাণিক ভাষায় ইহাকেই স্বর্গ বলে। 

প্রশ্ন । আপনার আর জন্ম হইবে কি? 

উত্তর। ভোগান্তে জন্ম অবশ্বস্তাবী । 

প্রশ্ন। আপনার লিখিত ধর্্মতন্ব' পুস্তক খান! পড়িক্া আপনার 
নিজের ধর্ম্মজ্ঞান অনুমান করিতে পারি কি ?. | 

উঃ। না,না, আমি ধর্ম্োপদেষ্টাগুরু বা প্রচারক নহি | আুতরাং কোন 
ধর্মমত প্রচার কর! ও আমার উদ্দেশ্ট ' নহে। কেবল এক শ্রেনী 
লোকের হিন্দুধর্সে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্ট আমি ইংরেজী 
সুগ্ধ, ইংরেজী অনুকরণ নুব্ধ, অপ্রবুদ্ধ এবং পর-প্রবোধন- প্রয়োজনে 


১০৬ 


বব্রঞ বাছত্নঃ। 


্থয়ম্ণ্দ্ধ জয়ঢাক বাহকের ন্যায় ইংরেজী শিক্ষা-ক্ষিপ্ত ও পাশ্চত্য 
সভ্যতা-দীপ্ত হিন্দুদিগকে জাতীয় ধর্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ-দিয়াছি, 
শিক্ষিতগণের অভিমানের বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিয়াছি মা্র। | 
প্রশ্ন। তাহারা যে নৃতন ত্রমে পতিত হইতেছে ? | 

উঃ। হউক। জাতীয় ধর্মে অবস্থান, জাতীয় আচার নিষ্ঠ হিন্দু 
ভুল বুঝিলেও, নাস্তিক, পাষণ্ড বা পরধণ্মুলোলুপহিন্দু অপেক্ষা শ্রেন্ঠ। 
আমি জানিতাম, ত্জ্ঞহিন্র ম্ঘচিত 'ধরদৃতস্বঁকে তৃপের মত পরিত্যাগ 
করিবে । কেবল উচ্ছৃঙ্খল গ্নেচ্ছ পদানুসরণকারী শিক্ষিত আখ্যাধারী 
হিন্দুগণই আমলার কথায়+বিশ্বাস কুরিতে পারে । আমার বিশ্বাস যে, 
যে কোনও ধারণায় হিন্দু একবার জাতীয়ধর্মে প্রতিঠিত হইলেই 
একদিন এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই ভ্রান্ত ধারণ দূর 
হইবে। কেননা, বিশ্বাস থাকিলে সত্য আপন] হইতেই আলোকের 
্যায় প্রকাশিত হয়। 

্রশ্ন। যদিও সময় সাপেক্ষ, তথাপি অন্থুশীলন র্শান্্রসম্মত ; 
কিন্তু শারীরিক বৃত্তি্ঞানার্জনীবৃত্তি,কার্যাকারিদীবৃত্তি, চিত্ররগনীবৃত্তি 
প্রভৃতিএতগুলির অনুশীলন করিতে যাই কেন? যে সকলবৃদ্ধি নিত্য 
তাহার অনুশীলন আবশ্ীক বটে ; যাহা অনিত্য তাহার অনুঙগীলনে 
বৃথা জীবন যাপন করিয়া! প্রকৃত পথের দূরতা বৃদ্ধি করিব কেন? 
উঃ। ধর্দতত্বের শিষ্যরত্বটাকে শ্মর্ণ করিলেই উত্তর সহজ হুইবে। 
যে পরকাল মানে না, জম্মান্তর স্বীকার করে না, তাহাকে নিত্যত! 
বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । তাই আমি পরকাল বাদ দিয়া 
ইহকালে সুখের উপর যে ধর্ম, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 


৯০১ 


আসন্ন ন্লহস্য | 


মানুষ যাহাতে পাশব প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে 
পারে, আমি তাহারইজন্য যত্ত করিয়াছিলাম। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি 
পর্ধ্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মত ধর্মব্যাখ্যা 
করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্খে আকৃষ্ট হইবে ন1। ধর্মকে 
তাহাদের মুখোরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গকর্তন, 
কুসংস্কার খণ্ডন বা স্থলবিশেষে শাস্ত্র ভাগ্কে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। 
 প্রশ্ন। আপনি চৈতন্য বদ্ধ, শ্রী প্রভৃতি অবতারগণের প্রচারিত 
ধর্মতকেও অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন ! 
৮ উ£। দেশ,কাল,পাত্র রিবেচন! করিয়া আমকে ধর্্মব্যাখ্যা করিতে 
হইয়াছিল । তমঃপ্রধান জড়বাদী হিনদুগণের হৃদয়ে রজঃগুণের উদ্রেগ 
করাই আমার উদ্ব্যেশ্য। তাই বুদ্ধওচৈতন্ঠৈর সাত্বিকধর্্ম দূরে রাখিয়! 
রাজসিক ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি | ষে বালক হণটিতে শিখে নাই 
তাহাকে দৌড়াইতে উপদেশ দেওয়া সমীচীন নহে। যদিও আমি 
প্রত্যক্ষ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও ব্যবহারিকজ্ঞানে ধর্মের 
স্থলভাব যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও ঠিক “ধর্্মতত্বে প্রকাশ 
করি নাই।আমি মুনি, খধিগণের প্রচারিত শাস্্রকে ভগবতবাক্য বলিয়! 
বিশ্বাস করি। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির স্যায় আমি ধর্ম্নবলহীন হইলে 
কখনই বিধবাবিবাহে তীত্র প্রতিবাদ করিতাম না । আমার উদ্দেশ্য 
“যেন তেন প্রকারেণ' অনুকরণপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্িগণকে হিন্দুধর্ম 
আকৃষ্ট করা ; সুতরাং তাহাদের মন বুঝিয়া, কাধ্যদেখিয়া তাহাদের 
মনমত করিয়া ধর্মকে বাহির করিতে হইয়াছে । ষে আধ্যাত্মিক জগৎ 
ন্বীকার করে না, তাহাকে যে বিষয়ে কি উপদেশ দিব? কাজেই 
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আমি শারীরিক ও মানসিক ধর্মের চিত্র দেখাইয়াছিলাম ॥ .. 
প্রশ্ন। আমি আপনার উদ্দেশ্ট না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিয়াছি, 
এখন এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটা মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। 
উঃ । প্রতিবাদ প্রবন্ধটা প্রচারিত হইলে সমাজের উপকার হুইবে।' 
হিন্দু এখন বাহ্যসম্পদে মুগ্ধ,তাই আমি নিবৃত্তিমার্গ তৃণাচ্ছাদিত করিয়া 
প্রবৃত্তিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছি, এই প্রতিবাদে সে 'জীর্ণতৃণ উড়িয়া 
যাইবে *%্* আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় ত্র বলিয়া আমি 
অশান্তি ভোগ করিয়াছি।' আজি তোমার দ্বারা সে অশাস্তিটুকু দূর 
হইল। কক এখন নিশ্চিন্তমনে যথাস্থানে গদন করিলাম । 
মেস্মেরিজিম্‌” প্রক্রিক্া্ারা গাটনিন্রাভিভূত ব্যক্তির 
সংজঞাহীর্দেহে পরলোকগন আত্ম! আনয়ন করিলে কোনও কোনও 
আখ্মা এরূপ উৎকট পাপাদি যাতনা ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ 
করে যে, তাহা! শ্রবণ করিলে একদিকে যেমন তাহাদের ছুঃখে মনে 
নিতান্ত ছুঃখের উত্রেক হয়, অপরদিকে নিজের পরিণাম ও জীবনের 
ূ্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া অলক্ষ্যে যেন হ্বদয় ভয়ে শিহরিয়া .উঠে। 
একবার একটি নীচজাতীয় বালককে যোৌগনিদ্রাভিভূত... কর! হইলে 
বালক-দেহে আগত কোনও পাপী আত্ম মন্্াস্্বক যাতনা” ভোগ 
করিতেছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। বারংবার প্ঃন করিয়াও 
আত্মার কোন উত্তর না পাওয়ায়, পরিশেষে হয়িনামের ভীতিপ্রদর্শণ 
করাইলে আত্ম। নিতাস্ত ভীত হইয়া উত্তরদিতে আরম্ত করিল। 
এস্থল্গে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, পরলোকগত পাপী 'মাত্মা হরি, কৃষ্ণ 
কালী প্রভৃতি ঈশ্বরের নাম, এমনকি তত্ভাব-ব্যঞ্জক 'কোনও. নামই 
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শ্রবণ করিতে পারে না। ভগবানের ঘষে ক্ষোন নামই উচ্চারণ করা 
মাত্র সেই সকল প্রেতাত্মা যেন ভয়ানক ফাতন। পাইয়া, অতি দীন 
ভাবে কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে. এবং আর সেই না 
উচ্চারগ না|! করিতে অতি ব্যাকুলভাবে অনুনয় বিনয় করে। অবশ্থু 
সকল প্রেতাত্মার একরূপ অবস্থা! নহে । 

.. স্ধামাখা হরিনামে ত্রিতাপ জ্বালার শাস্তি না! হইয়া, তাহাতে 
পাপ যাতনার বৃদ্ধি হয় কেন? এ রহস্য আপাততঃ ছর্বেবোধ 
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অনেক প্রেতাত্মাকে কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভগবানের কোনও নাম 
শ্রবণ করিলে তাহাদের মনে ভয়ানকপত্রাসের উদ্রেক হয়। তাহারা! 
তাহা সহা করিতে পারে না। ম্থমধুর হরিনাম শ্রাবণে পাপীর পাপ 
যাতনার লাঘব না হইয়া তাহার যাতনার বৃদ্ধি হওয়া নিতান্তই- 
অস্বাভাবিক ও বিষ্ময়জনক ব্যাপার বটে । তবে এইরূপ হইতে 
পারে যে কোনও কঠিনরোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে অতিরিক্ত তিক্ততেজস্কর 
ওধধ সেবন করিতে বলিলে সে যেমন রোগবাতনা ভোগ করিতেও 
স্বীকার করে তথাপিও ওঁবধ সেবন করিতে চাহে না, অথব! ক্ষতস্থানে 
তীত্রতেজ্ন্কর বধ প্রয়োগ করিলে রোগী যেমন উচ্চৈঃম্বরে চীতকার ' 
করিতে থাকে, উৎকট পাগীর পক্ষে ভগবানের নাম ও তদ্রেপ 
তেজস্কর-পাপসন্তাপহারী ওধঘধ বলিয়া ভয়ে এ নাম উচ্চারণ করিতে 
ও শ্রবণ করিতে ত্রাসিত হয । পা্গী প্রেতাত্মা যন্ত্রনা ভোগ 
করিতেও প্রস্তুত হয়, তথাপি ভগবানের নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ 
করিয়' পাপ-্যাতন। প্রশমিত করিতে সম্মত হয় না। 
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ভগবানের নাম শ্রবণে পাপাতার যাতনা বৃদ্ধির অপর 
কারণ এই যে, ঘোর অপরাধী বাক্তি যেমন বিচারকত্তার নান শ্রবণ 
করিয়। কঠোর দণ্ডভয়ে কম্পিত হয় তদ্রুপ ঘোরপাপাচারী আত্মাও 
সর্ববনিযুস্তা, সর্ববকাধ্যেরফলদাতা স্যায়বান অস্াস্ত খিচার্কর্তী 
ভগবানের পবিজ্র নাম শ্রধণে ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া থাকে ॥ 
নতুবা হরিনাম কখনই পরিণামে অমঙ্গতলর কারণ হইতে পারে না । 
ভগ্ববানের নাম চিরকালই পাগীর ত্রিতাপ-যাতনা নিবারণের নিদান। 
যাছাইহউক হরিনাম উচ্চারণের ভীতিপ্রদর্শন করিলে. বালক- 
দেহাশ্রয়ী পূর্বের্াক্ত প্রেতাত্মা ভীত হইয়া আত্ম পরিচয় দিতে বাধ্য 
হইল। আত্মা বলিল £__“সংসারে থাকিতে আমার নাম ছিল, 
মদনমোহন ভট্টাচার্য্য, বাড়ীছিল ঢাকা বাবুরবাঁজার (তৎপর বলিল ) 
ওয়ারী । ত্রিশ বংসর হইল কাশ ও জ্বরে আমার মৃত্যু হইয়াছে, 
আমি ঘোরতর পাপী কত পাপ করিয়াছি, কিন! করিয়াছি ? 
আপনার! জিজ্ঞাসা করছেন আমি কেমন আছি; হায়! হায়! 
কোথায় যাই ঃ কোথায় থাকি স্থান পাই না, শান্তি নাই স্বস্তি 
নাই, হান্ধ হায় !! কোথায় যাই সমস্ত -পৃথিবী রও বেড়াছি, 
কোথাও শান্তি পাই না। 
তথায় এঁক রহস্প্রিয় উকিল বাধু উপস্থিত ছিলেন ; বোধ 
হইল তিনি প্রেতাত্মার নিদারুণ যাতনা হৃদয়ঙগম করিতে পারিলেন 
না, তাহার হৃদয় যেন বাধিত হইল না, আত্ম-পরিপাম চিন্তাও 'যেন 
ক্ষণকালের 'জন্য তাহার হাদয়ে উপস্থিত হইল না, কারণ সংসারে ' 
আমর! দেখিতে পাই, একই দৃশ্ট দেখিরা ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের মনে 
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ভিন্ন ভিন্ন ভাবেন্ন উদ্রেক হইয়া! থাকে । পরের ছুঃখ দেখিলে কেহ 
প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হন, কেহ বা তাহা দেখিয়! 
আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভগবানের বিশাল 
রাজ্যে আলে! আধার, সুধা গরল সকলই আছে; মানব 
চরিত্রে নানা বর্ণেরই চিত্র আছে। সে যাহা হউক তিনি 
প্রেত্ান্সাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “ভুমি ব্রাহ্মণ নিতান্ত বেয়াদপ, 
ব্রাহ্মণ হইয়া! হরিনাম (প্রেতাত্সা হরিনাম শ্রবণ করা মাত্র করুণ 
বারে বলিল, না-না, না-না, না-না 1!) শুনিতে পার না এ কেমন 
কথা?" তৎপর 'ভিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিলেন “চলুন, 
আমরা সকলে মিলিয়! হরিনাম কীর্তন করি, দেখি সেকি করে।” 
অতঃপর বালক দেহাশ্রয়ী প্রেতাত্মার চারিদিক হইতে উপস্থিত 
ব্যক্তিগণ হরিনাম গান আরম্ভ করিলেন। তখন বলিতে হৃদয় 
বিদীর্ন হয় সেই দেহাশ্রয়ী প্রেতাত্না এরূপ ছটফট. ও করুণ স্বরে 
আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, সেই দৃশ্য দেখিয়া পরিণামদর্শী ব্যক্তি 
মাত্রই যে ভীত, মন্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং ক্ষণকালের 
জন্যও যে আত্ম পরিণাম চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। তংপর এ উকিল বাবু প্রেতাত্মীকে বলিলেন 
“তোমাকে সহজে ছাড়িব না, তোমার গায় হরিনাম লিখিয়া দিব |” 
এই বলিয়া তিনি স্বীয় অঙ্গ,লি দ্বারা প্রেতাশ্রিত বালকদেহে (তদীয় 
বক্ষস্থলে) হরিনাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রেতাত্বা এরূপ 
চীৎকার ও অসহ্য যাতনাব্যপ্রক অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল যেন 
প্রজ্বলিত লৌহশলাক! দ্বারা তাহার অঙ্গে হরিনাম লিখিত হইতেছে। 


১০৬ 


হন্রনা িযল্য। 


তখন সেই হরিনাম লেখক বলিলেন ,“ওঙে. থাম থাম, একটু থাম 
“হরির “ই” কারটী বাকি রয়েছে “ই” কারটা দিয়ে দিং।” এইবূপে 
আগত প্রেতাত্মা! নিতান্ত যাতনা পাইয়া আর তথায় অপেক্ষা করিতে 
চাহিল না, আর্তন্বরে বারংবার বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
আত্মাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল “আপনি এখন চলিয়া গেলে 
পুনঃ আহ্বান করিলে আপনি আসিবেন কিনা ১ আত্মা বলিল 
“আসিতে পারি কিনা কেমনে বলিব।” অতঃপর রাত্র' অত্যধিক 
হওয়ায় তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল । বলা হইল “আপনি এখন 
যাইতে পারেন ।” এই কথা বলামাত্র সুষুপ্ত বালকের সংজ্ঞাহীন 
দেহে আত্মা আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইল । তখন 
বালককে বিপরীত প্রক্রিয়া ছারা ছুই এক মিনিট মধ্যে সচেতন বা 
জাগ্রত কর! হইয়াছিল। বালকের নাম ধরিয়া ডাকিলে সে উত্তর 
দিল “আজ্ঞা” । তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল “এ অজ্ঞনা- 
বস্থায় তোমার কেমন বোধ হইতেছিল ৮” বালক বলিল “আজ্ঞে 
আমি কিছুই জানি নাঁ, বড় ঘুম পাইয়াছিল, এখন বড় ক্ষুধা 
পাইয়াছে ” তংপরে তাহাকে বাড়ী পৌছহিয়৷ দেওয়া ইল । ' 
মৃত্যুরপর আত্মার এতাদৃশ যাতনার কারণ কি, জিজ্ঞাসা! করিলে 
উত্তর এই যে, সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত 'লোকে পূর্ব্ব সংস্কার 'ও বৃত্তি 
লইয়৷ সুক্ষম অবস্থায় অবস্থানকালীন আত্মার সুঙ্সম চিন্তাশক্তি স্কুল- 
দেহ দ্বারা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া চিন্তাশক্তির সেই শ্মুল 
অবস্থা হইতে শতাধিক গুণ বদ্ধিত হইয়া থাকে ; অথচ ভোগসমর্থ- 
স্বরূপ কোন স্থুল আধার থাকে না, তাই তাহাদের যন্ত্রনার কারণ 


রী ১০৭ 


ববঞ-্রহুন্য - 


হয়। প্রারন্ধ শেষ না হইলে যাহার! আত্মহত্যাদির দ্বারা দেহত্যাগ 
করে, সুক্ষম অবস্থার তাহাদের স্কুলের সেই প্রারক্ধ ভোগ করিতে 
হয়, জীবিত অবস্থায় তাহার অশান্তির কারণ হইতে অব্যাহতি 
পাইতে স্থুলের অনেক প্রকার সাহায্য সে পাইতে পারে, কিন্তু সুক্ষ 
অবস্থায় তাহার সেই যন্ত্রনা উপশমের কোনই উপায় থাকে না। 


মৃত্যুতে বৃত্তির ধ্বংস হয় না দেহেরই পরিবর্তন হয় মাত্র, সুতরাং সুখ 
ছুখ মানসিক অবস্থা স্থল হইতে সৃক্ষেই অধিকতর বূপে অনুভূত 
হইয়! থাকে । 
আজকাল হয় শিক্ষার দোষে না হয় সংসর্গ দোষে অথব! বয়সের 

 চাঁপল্যে অনেকেই পরকাল ও অপৃষ্টবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু 
পরিণামে একদিন সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার 
না করিলেও জীবন চিরস্থায়ী নয়, একদিন মরিতেই হইবে । এহি- 
কের ক্ষণ সুখ সুবিধার জন্য নিয়ত পাপকর্্ম করিয়৷ পরিণাম বিষময় 
করিলে ফল কি 2 আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, আমরা নিশিদিন 
মরণের কোলেই বসিয়া আছি । সুতরাং “পধ্শোদ্ধং বনং ব্রজেত” 
বলিয়া চুপ করিয়। থাকিলে চলিবে কেন ? কেননা, মৃত্যুর ঘখন কোন 
কালাকাল নির্দেণ নাই তখন ধন্মাধন্মেরও কোন কালা 
কাল নিরূপিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে মন সংসারের 
বহু বিষয়ে ছড়াইয়! পড়ে, তখন সেই ছুরম্ত মনকে একমুখীন করা! 
আর সহজসাধ্য হয় না। তাই শাস্ত্রে বলে,-- 

যুবৈব ধর্মশশীল স্তাৎ অনিত্যং খলুজীবিতং। 

কোহি জানাতি কত্যাস্ মৃত্যুকালে ভবিষ্যতি ॥ 
মহাপুরুষগণ উপদেশ দিয়া থাকেন, পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, 


কি ০ 7 


সল্প ্তহুস্য। 


ঈর্ষা করিও না। তুমি যেমন সর্কংতাভাবে আত্মহখ নিবারণের 
চেষ্টা কর, অপরের ছুঃখ দেখিলেও তঞ্জীপ ইচ্ছা করিও, চিত্তের বৃত্তি 
সকল অনুশীলন সাপেক্ষ । প্রত্যেক অসদ বৃত্তির পরিবর্তে সদদ্বৃত্তির 
অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল অপসারিত হইবে। জ্েগধের 
বিপরীত দয়া, কামের বিপরীত ভক্তি, এইরূপ গুত্যেক রাজস ও 
তামস বৃত্তির বিপরীত সাত্বিক বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে 
চিত্ত নির্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রতাশক্তি সম্পন্ন হইবে। 
অভ্যাসের সমগ্টিই জীবের জীবন ৷ জীবন প্রবৃত্তি মুখীন, নিরৃতির 
পথে পরিচালনই সাধন! । সাধনায় হাদয় দর্পন পরিস্বত হইলেই 
আনন্দময় ভগবানের চিদ্ঘনমৃত্তি তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। 
তবেই জীবন ধন্য, সাধনা সার্থক । 

ষোগ নিদ্রিত দেছে কোনও উচ্চ পদস্থ রাজকীয় কর্মচারীর 
আত্মা আগমন করিয়া নিয়লিখিতভাবে তদীয় পারলৌকিক অব- 
স্থার কথ। যাহ। প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! এইরূপ --“আপনি 
কে ?” আমি *** (অমুক) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম । আমার 
পুত্রের %ক্ষ (অমুকের নিকট একটা সংবাদ দিবার জন্য আসিয়[ছি 


(সংবাদটি বলিয়া! বলিল) এই সংবাদটি আমার পুত্রকে জানাইবেন। 
সংবাদটি যথা সময় তাহার পুত্রকে জানাইলে তিনি নিতান্ত বিশ্বয়া- 


স্বিত হইয়া ভাবিলেন “এতদিন পিতা মরিয়! গিয়াছেন এ সংবাদ 
ইহার! কিরূপে জানিল !” পুনঃ প্রশ্ন করিলে প্রেতাত্মা উত্তরে 
রলিলেন “আমি যখন ডেপুটি ম্যাজিছ্রেটে হই, তখন আমার মনে 
বেশ দয়াধন্দম ছিল। আমি যখন প্রথম আসামীকে কাটকের 


টা 


সন্পণ-ব্লহস্য। 

হুকুম দিই তখন আসামীর কাক্গি/দেখিয়া আনি স্বয়ং কাদিয়াছিলাম । 
তৎপর দোষী ব্যক্কতিদিগকে সাজা দিতে দিতে মন ক্রমেই কঠিন 
হইয়া উঠিল, তখন আর মনে কষ্ট হইত না। যখন জানিতে 
পারিলাম, বেশী বেশী শাস্তি দিলে শীক্ষ শীন্র কাজের উন্নতি হয় 
তখন সেই এহিক কাধ্যের উন্নতির প্রত্যাশায় দৌধী নির্দোষী বিবে- 
চনা না করিয়া কত লোককে যে ফাকে দিয়াছি তাহার ইযু্ব। 
নাই। আমার অন্যায় হুকুমে কত লোক কারাগারে গিয়া কারা- 
গারের কষ্ট সহা করিতে না পারিয়! মরিয়া গিয়াছে ! হায় ! আমি 
কত স্ত্রীলোককে অনাথ। করিয়াছি, কত শিশুকে পিতৃহীন ও নিরা- 
শ্রয় করিয়াছি তাহার হয়তবা নাই। এসকল ব্যক্তি মরিয়া পর- 
লোকে আসিয়! এক্ষণে আমার অন্যায় কাধ্যের প্রতিশোধ লইবার 
জন্য আমার প্রতি কতই না অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে । আমাকে 
কত ন। যাতন! দিতেছে, প্রাণে আর যাতনা সহে না । এখন আর 
আমার সেই ডেপুটিগিরি নাই, আমি অতি নিরাশ্রয়। আমি 
এঁ সকল ক্রধোম্মত্ত ব্যক্তিগণকে কত অনুনয় বিনয় করি, তাহাদের 
পায়ে পড়ি, কতবার ক্ষমা ভিক্ষা চাই “ভাইসব আমি না বুঝিয়া 
অন্যায় যাহা করিয়াছি, আমাকে তোমরা ক্ষমা! কর, আমাকে 
তোমরা রক্ষা কর,” এই 'বলিয়৷ কত কাকুতি মিনতি করি, কিন্তু 
তাহার! কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। হায়!হায়!কি 
কুকাধ্যই করিয়াছি। কোথায় যাই 2 এখন উপায় ? বুঝিম্বাছিলাম 
দিন বুঝি এই ভাবেই যাইবে। পাঁপের দগুদাতা যে একজন আমার! 
উপরে আছেন, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মূহুর্তের জন্যও তাহা আর চিন্তা 


১১৯৪ 


ন্লণ ল্হুস্য। 


করি নাই। ভাই সকল বদি পরফাঁলে শান্তি চাও, তবে আমার 
মত হতভাগা কেহই হইও না। পরের অহিত করিও না, 
পাঁধিব বিষয়ের জন্যই শুধু মত্ত হইও না, এখানে তাহার কিছুই 
পাইবে না, সে সকল না পাইলে বড় যাতন! বোধ হইবে, প্রাণ ছট, 
(ফট.করিবে।” এই বলিতে বলিতে আত্মা যাতনায় অধীর হইয়া “হায় 
কি করিয়াছি” এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। 
আমর! উপস্থিত বাক্তিগণ আত্মাকে ভগবানের নাম করিতে বলিলে 
আগত আত্মা বিলাপ স্বরে বলিতে লাগিল “আমি সে নাম করিতে 
পারি না । দয়া করিয়া আমার হইয়া আপনার! নামকীর্তভন করুন” 
কীর্তন আরন্ত হইলে ততশ্রবণে আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া «আহ! কি 
আরাম এই বলিতে বলিতে চলিয়া! গেল । 


শীন্ব সুত্যু সনম্মস্স জান্িনবাক্প ভলপপাম্তর। 


জীবের মৃত্যু সময় নিকটবর্তী হইলে তদীর় শরীরে বহুবিধ সৃত্যুলক্ষণ 
দৃষ্ট হয়। দক্ষিণহস্ত যুষ্টিবন্ধ করিয়া ঠিক" কপোলের উপন্ন জরদ্বয়ের 
একটু উদ্ধে রাখিয়া কন্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে,উহা ব্বতাবতঃ লরু 
দেখায়; যেদিন উক্ত মুষ্টি হইতে হাতের কজ্জা পৃথক্‌ দৃষ্ট হইবে, 
সেইদিন হইতে দ্য়মাস কাল মাত্র পরমায়ু আছে;জানিবে । 

চোখের এককোণে একটু টিপিলে, চোখের মধ্যে তারার স্থায় 
একটী জ্যোতিঃ দেখায় ; ঘেদিন এই জ্যোতিঃ দেখা যাইবে না,তখন 
দশ দিন নাত্র পরমায়ু আছে জানিবে। 


১১১ 


শাহান 


সংসার জীবন-মরণের লীলাড়ূষি । সুতরাং এঁহিকের ক্ষণিক 
ম্ুখ-ুবিধাব্র জম্য পরিণাম ছুখঃকারী কর্্দ করিয়া পরিশেষে চক্ষের 
জলে বক্ষ ভাসাইলে লাভ কি? রোগে ফুলিয়া স্ুলকায হওয়া, 
অপেক্ষ। ক্ষীনকায় সুস্থদেহ যেমন বাঞ্ছনীয়, ধাশ্মিক হইয়া তেমনই 
নিঃস্থ হওয়া€ শ্রোয়। চতুধিকে মৃত্যুর ভীবণ দৃশ্য দেখিয়াও 
ভোগ প্রনন্ত মানব কত দার্থকাল যে বাটিয়া থাকিবে, তাহার আর 
ইয়ন্ত্রই করিতে পারে না। অন্নান্ধ মানব অন্ততঃ বিআাম সনয়েও 
আত্ম চিন্তা করে না, ইহ! বড়ই আশ্চর্যেয় বিষয় । আজ ঘে শিশুর 
নবনীত অঙ্গ সোহাগে শত চুম্বন করিতেছে, কাল হয়ত তাহার শব- 
দেহ শ্মশানে প্রোথিত হইতে পারে ।এমাজ যে হষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠদেহে 
নিচরণ করিতেছে, কাল হয়ত কার সুন্দর দেহটী চিতানঠল 
ভম্মীভূভ হইতে পারে । আজ যে বীরদর্পে ধরাবক্ষ কম্পিত করি- 
তেছে কাল হয়ত ভাহারঘ্ জড়াজীর্ণ দেহখাা ধুলায় লুটাইবে। 
অতএব দেহের এত গরব কেন 1 সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে 
সকলকেই যখন মরিতে হইবে, তখন যেন “হায় ! কি করিয়া জীৰন 
কাটাইলাম” এই বলিরা অনুতাপ করিয়া মরিতে না হয় | 
আমাদের মনে রাখা উচিত « 09055 0£ ৪1015 1980 ৮৮ 00 
0) 915৪ ” এঁহিকের কীন্তি শ্বশানেই সমাপ্ত । 

ও স্পাজিভি ! স্ণাভ্ভি 1! স্পার্তি 11! 
উলীঞ্ীওব্বেধাপ্ন্পিষন্ত্ত || £ 





(764 8271)50৮৮2010 
রথার প্রীত পৃস্তকাবলী। 


১। ও9ক্রগীত্ভি (ধর্মলঙ্গীত |) ০ 
সই | আব স্রহ স্ব ৯৯ 


শ্ঞ৩ঞজাত | 


০০ তশুভ” ব্যধিত-হৃদয়-মথিত আবেগ উচ্ছ'স, 
সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ । 
সমশ্রুতল্প সঙ্গীত সাধনার সঙ্কেত, শোকের শাস্ববনা, চিত্ততোষনের 
উপায়। সুন্দর এন্টিক কাগজে, রঙ্গীন কালিতে মুক্রিত, উত্তম বাঁধাই 
মূল্য এক টাকা মাত্র । 


অভিশপ্ত । 


জন্মান্তর রহস্য মূলক অভিনব দার্শনিক উপন্যাস । নশ্বর 
দেহের বিনাশ হইলেও ভালবাসার পবিত্র সুত্র, কেমন করিয়া 
জন্মাস্তরের বিচিত্রপথে পবস্পর পরস্পরকে মিলনের একস্থৃত্রে 
গাথে, বাসনার ফুল কর্মের বীজ কেমন করিয়া সময়ে পাতা 
পাঁপড়ী মেলিয়া মানব-হৃদয়ে ফোটে ইত্যাদী বিবিধ রহস্য মূলক 
ঘউনায় পূর্ণ অপুষ্্প উপন্যাস ( যন্তরস্থ )। 


প্রাঞ্তিস্হান্ন_- 
গোপাল ভবন, আলীপুরছুয়ার, জলপাইগুড়ী। 
ও 


শৈলেন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, তেজপুর, আসাম । 


